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নিবেদন 


কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ পরিচালিত ও বিশ্বীবদযালয় 
মঞ্জুরণ কমিশন-এর সহায়তাপুদ্ট ‘ইউনিভাসিটি লগভারাশপ প্রোগ্রাম'-এর 
প্রকাশনা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বর্তমান পৃন্তকাটি প্রকাশ করা হল । তরুণ 
অধ্যাপক রণবশীর সমাদ্দার রচিত এই পৃত্তিকাটি বিশেষভাবে রাম্ট্র- 
বিজ্ঞানের সাম্মানিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারে লাগবে বলে আমাদের 
বিশ্বাস । অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী এবং এ বিষয়ে উৎসৃক সকলের কাছে এই 
পুশিকাটি সমাদূত হবে বলেও আমাদের ধারণা ॥ লেখকের বস্তবয একান্ত" 
ভাবেই তার নিজস্ব । সকলে সেই বন্তবোর সঙ্গে সহমত পোষণ করতে 
নাও পারেন । তাতে রচনার গৃর্ত্ব হাস পায় না । রচনাটি চিগ্তা-উদ্দীপক, 
এখানেই এর সার্থকতা । 


'ইউানভার্সিটি লঁডারাশপ প্রোগ্রাম" পারচালনার ব্যাপারে এবং বিশেষভাবে 
প্রকাশনার কাজে উপাচার্য অধ্যাপক ড. সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য, সহ-উপাচার্ধ 
€ শিক্ষা ) অধ্যাপক প্রতাপ কুমার ম্খোপাধ্যায়, সহ-উপাচার্য € অর্থ ) 
ড. দিলীপ কুমার সিংহ-এর কাছে যে উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছি সেজনা 
তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ । পাঁরশেষে এই সুযোগে গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ 
জানাই । 


রাসটৰিক্জান বিভাগ বুদ্ধদেব ভট চার্য 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয় বিভাগীয় প্রধান ও পরিচালক 
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ইউনিভা'সাট ল’ডারশিপ প্রোগ্রাম 





ভূমিকা 


“ভারতীয় রাজনশাতর সামাজিক ভিত্তি' বিষয়টি এত ব্যাপক এবং জটিল 
যে এক সংক্ষিপ্ত রচনার পাঁরসরে বিষয়টির সকল সপ্তাব্য দিকৃকে উন্মোচন 
'করা অত্যন্ত দ্বদ্কর । এই ধরনের রচনায় স্বভাবতই স্বল্প কয়েকটি প্রধান 
দিকের উপরেই আলোকপাত করা যায়, বষ়টির গভশীরতাকে প্রকাশ করা 
অসম্ভৱ ॥ উপরন্ধ, আরও একটি ?বপদ থাকে : তা হল, প্রধান 1দকৃগুলিকে 
বোঝার ক্ষেত্রে খানিকটা আত্মগত বিচার ॥ 


আরও একটি কথা ৷ প্রাতাঁট লেখারই একটা পারপ্রোক্ষিত থাকে । 
এক্ষেত্রে এই প্রেক্ষাপটটি হল “ভারতীয় প্রশাসন ও রাজনশীতির' নির্দিষ্ট 
বিষয়, যার অনাতম প্রধান দিক্‌ হল রাজনশীতির গরষ্্তায়ন রূপে সংবিধান । 
ফলে সমগ্র বিষয়টিকে দ্বাল্যিকভাবে দেখা দরকার ॥ সমাজের সঙ্গে 
রাজনপাতর, রাজনপীতর সঙ্গে সংবিধানের আত্মসন্পর্ক এবং পারস্পাঁরক 
ক্রয়া-প্রাতক্রিয়া । ভারতাঁয় রাজনশীতর সামণাীঁজক [ভান্ড-_প্রাসজটির ময়ো 
প্রথমেই মনে হয় রাজনগীতিকে এই সামাজিক. ভাত্তির ফসল রূপে দেখা ও 
সেইভাবে রাজনীতি ও সামযাজক ভিত্তির আন্তঃস*পর্ককে বিবেচনা করা ॥ 
কন্ধু, এই 1ভান্ত ও উপারসোধের বিষয়টিও জাঁটল ; আপোক্ষিক স্বাতন্তোর 
প্রশ্নটি উপারসৌধ রূপে রাজনগাতর ভূঁনকাকে জাঁটলতর করেছে । তাই 
মনে হয়েছে, সধাক্ষপ্তাকারে আলোচনা করতে হলে আলোচনার পদ্ধাতিঙগত 
দিকাটিকেও রাখা দরকার । 


এখানে সংগ্লিষ্ট আরও একটি প্রশ্ন রয়েছে । রাজনগীতকে একটি কাঠামো- 
রুপেও বিবেচনা করা যায়, যার অন্যতম গৃরষ্থপ্ণ দিকটি হল সামাজিক । 
তার আরও 1দকৃও থাকতে পারে, যথা : প্রাঞ্ঠানগত দিক, মতাদর্শগত 
1দক, সাংস্কীতক অথবা হয়তো এ্রীতহাঁসক ॥ পূর্বের দৃদ্টিভঙ্গতে সম্ভবত 
গন্য পাবে সামাজিক ভিত্তির বিষয়টি ; এক্ষেত্রে কাঠামোর কাঠামোগত 
অষন্তিত্বাটি, যার নির্ধারণে একটি গৃতুত্বপূর্ণ উপাদান হল সমাজক বান্তবতা । 
এইভাবে আলোচনায় এগোলে কাঠামোগত উপাদানগ্ীল নিয়ে আলোচনা 
করতে হত; সম্ভৱত ॥ সাংবিধানিক পটভূমিতে সেটিই হত শ্রেয় । রাজনশীতিক 
দল বা দলগ্ালর ভূঁমকা, চারন্র বিশ্লেষণও করতে হত যথাযথ গৃত্ক্ সহকারে ॥ 
আম আলোচ্য রচনায় অত জটিলতায় যাইনি ॥ তা এই লেখার এক বড় 


অসম্পূর্ণতা বা টি ॥ 


© 


তবে, এইটুকু বলার চেষ্টা করেছি যে, রাজনীতির যেমন একটি 
সামাজিক অন্তর্ক্ভু আছে, তেমনই তার বিকাশের এক নিজস্ব কাঠামোগত 
1দক্‌ আছে, যা তাকে রাজনশতি রূপে অনন্য করে তুলেছে । এই দ্বয়ের 
মধ্যে যেমন এক সঙ্গাত, সাদৃশ্য ও যথাযথ কার্ষযকরণ সম্পর্ক রয়েছে, সেইরকম 
আছে অসঙ্গাত, বৈসাদৃশ্য এবং কাঠামো বা গঠনের আপাত স্বাতন্দ্য ॥ এই 
দ্বন্ব বা অসংগাঁত ‘বিষয়টি উপস্থাপনার কাজকে কাঁঠন করে তুলেছে । 
ভারতীয় রাষ্ট্রের বিচারক্ষেত্রে এই দ্বন্ অথবা অসংগাতকে অনুধাবন করা 
একান্ত জন্রপ । এ প্রশ্নও উঠেছে : রাজনশীতর এই আনুষ্ঠানক বা 
ফর্মযালাইজ্‌ড- রূপ সত্যই কতটা জনজীবনে প্রাসাঙ্গক ? সামাঁজক 
বাস্তবতা থেকে যত এই ফর্মযালাইজ্‌ভ্‌ স্ট্রাকৃচারের দূরত্ব বাড়ছে, তত 
ইন্ফরম্যাল রাজনশীতর সক্রিয়তা বাড়ছে; রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 
রাজনশীতর মণ্ড থেকে ভ্রপ্‌-আউটদের সংখ্যা বাড়ছে । এই দুয়ের 
পারপপারক বিচারও কম কণ্টকাকাঁর্ণ নয় । জাঁটলতা আরও আঁধক 
এই জন্য যে, আধুনিক গ্রুপ পাল টিক্‌সের চর্চা রাষ্্রাবজ্ঞানকে প্রায় পর্যবাঁসত 
করেছে সামজতত্বে বা সাংস্কাতক ন্বতত্তে ॥ 

এত সব কথা 'ববেচনা করলে, এক সংাক্ষপ্ত রচনার্পে লেখাটির দুর্বলতা 
সহজেই নজরে পড়বে ॥ সেইজন্য আগ্রম দোষ স্বীকার করছ ॥ 
ছাত্রছাত্রীদের কাছে উপস্থাপনার জন্য এত জটিলতা ও ব্যাপকতাকে হ্যাঁজর 
করা দ্বর্হ। কিন্তু, বিষয়টির প্রাত এক সামাগ্রক দ্বণ্টিভঙ্গী থাকলে 
শিক্ষকতার কাজ সহজ হয়ে ওঠে বলে মনে হয়েছে । ভাই এই রচনায় 
বিষয়টির অন্তার্নাহত বন্দ ও বৌশন্ট্যসমূহের প্রত দ্বান্ট আকর্ষণ করতে 
চেয়েছি । 

এই রচনার ভার আমার উপর নান্ত করার জন্য কাঁলকাতা 'বশ্ববিদ্যালয়ের 
রাষ্্রীবজ্ঞান বিভাগ ও ইউানভার্সাট লীভারশশপ্‌ প্রোগ্রামের পারচালক- 
বর্গের কাছে আমি কৃতজ্ঞ ॥ 


2২ মে ১৯৮৩ 
গোৰরচডাঙ! হিন্দু কলেজ রণবীর সমাদ্দার 
ৰাষ্রবিজ্ঞান বিভাগ টু 





ভারতীয় রাজনীতির সামাজিক ভিত্তি 


॥ এক ছ 


ভাব্রতীয় রাজনগাতির সামাজিক [ভান্ত-__বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে বোঝার 
পক্ষে খুবই নিরণহ এবং শব্দগৃলি পড়ার পরই আমাদের মনে “ভাত্তি- 
উপারসৌধ'-এর এক সরল ধারণা মনে ফুটে ওঠে এবং রাজনপীতকে 
উপারসৌধরূপে বিবেচনা করে রাজনগাঁতর সামাজিক ভিত্তি খু'জে বার 
করার এবং উক্ত [ভীন্তর সঙ্গে রাজনখীতর এক সরলরৈখিক কার্ষকারণ সম্পর্ক 
প্রাতাণ্ঠত করার প্রলোভন তাঁর হয়ে ওঠে ॥ এক্ষেত্রে এই প্রলোভন 
সামলানো দরকার, তার কারণ আমাদের উন্দেশ্য সমাজগঠন ও সামাজিক 
ভাত্তগ্বালর সাধারণ 'দিকৃষ্থালকে বা চরিত্রকে বোঝা নয়, যে নির্দিষ্টরূপে 
সেগ্বাল আবিভুতি হয় সেই রূপ বা গঠনগৃলিকে বোঝা, সেই বৈশিশ্টাগৃীলকে 
বোঝা যা তাদের রাজনপতিক তাৎপর্য দান করে এবং একটি নি্দিণ্ট প্রদত্ত 
কালে রাজনগীতিক সম্পর্কে আ'বিভূ্ত হয় ॥। আমাদের উদ্দেশ্য 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানপিরূপে ব্যর্থ, যাঁদ আমরা ভারতীয় রাজনশীতর সামাঁজক ভান্ত 
অন্বেষণে সীমাবদ্ধ থাকি, আমাদের অন্বেষণ যদি সেই সীমা পর্যন্ত 
প্রসারিত না হয়, যেখানে উক্ত সামাজিক অন্তবন্তু কেন এই নর্দক্ট 





রাজনপীতিক রূপ ধারণ করেছে, তার কারণসমূহ বোঝা যায়। ফলে 
ধারণাটি শৃথব ভান্তি-উপারসোধের প্রশ্ন নয়, এটি অন্ত্ম্ভু এবং রূপ বা 
গঠনের পারস্পারক সম্পর্কেও প্রশ্ন__যে সম্পর্ক শুধু প্রথমটির ওপর 
"দ্বিতীয়টির ির্ভ'রতার সম্পর্ক নয়, বরং একই সঙ্গে পরস্পরানভ'রতা, 
'কিয়া-প্রাতক্রিয়া, আন্তঃপ্রতিক্তিয়া এবং সমান্তরাল ভুঁমিকারও সম্পর্ক । 
সামাজিক ভান্তর মৌল গৃহের সঙ্গে যুন্ত হয়েছে রাজনশীতি অর্থাৎ একটি 
গন্দিষ্ট রূপের কা শ্তরের কা গঠনের ও কাঠামোর অনন্যতা । এই দিক- 
দিয়ে বিচার করলে পূর্বোল্লিখিত প্রলোভনকে সামলাতেই হবে, তার কারণ 
ভারতবর্ষই হল সম্ভবত সেই দেশ যেখানে আর্থ-রাজনগীতক সম্পর্ক 
সামাজিক মোহময়তায় সর্বাধিক রহসাঘন হয়ে আছে, যে দেশ অপেক্ষা 
আর কোথাও রাজনশীতক ক্ষমতা-সম্পর্ক এত সামাজিক আচ্ছাদনে ঢাকা 
নেই । এমন আরও কোন দেশের উল্লেখ করা শন্ত যেখানে ধনতান্ল্রিক 
অগ্রগাঁত শ্রাকৃ-ধনতান্রিক সমাজকটাহে এত আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। 
পশ্চিমশী সমাজাবিজ্ঞানীদের কথা আজ ব্যর্থ পারহাসের মত মনে হয় 
history for us, anthropology for Y০u | পশ্চিমের জন্য ইতিহাস, 
আর আমাদের জন্য নৃতত্ব । স্বাধীনতা-উত্তর চাল্লশ বছরের ঘটনাবলশ 
নিশ্চিত প্রমাণ করেছে, ইতিহাস আমাদেরও, সামাজিক ঘটলাবলশ এখানেও 
রাজনশীতক রূপ গ্রহণ করে, পশ্চিমী কল্পনাপ্রসূত ন্বৃতাত্বক ভর ছাঁড়য়ে 
আমাদের দেশ ও তার জনগণ নদার্ণভাবে রাজনশীতক মণ্ডে উপস্থিত ॥ 

এই কথাগ্লর উদ্দেশ্য, বিষয়টির প্রতি এমন এক দৃদ্টিভঙ্গণ গ্রহণের 
চেষ্টা করা যা একই সঙ্গে বন্তৃবাদণ অর্থাৎ নির্দিষ্ট এবং দ্বান্িক । তার 
অর্থ, রাজনপাতিক-সাংবধানিক সম্পর্কগুলই হল সেই প্রেক্ষাপট, যার 
পাঁরপ্রোক্ষতে সকল ক্রিয়ারত দক্ষুণলকে উন্মোচন করতে হবে, যেগৃলিকে 
সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায় এইভাবে কে) বাশ্তবতার বিভিন্ন জ্তরকে ধরা 
এবং তাদের আত্তঃক্রিয়াকে বোঝা যথা, রাজনশীতক সম্পর্কাবলণীর 
আনৃঘ্ঠানীকরণ বা formli=a₹i০n ( সংবিধান ), বিভিন্ন প্রাত্বন্থশী 
শ্রেণাগুলির মধ্যে ও নিজেদের অভ্যন্তরে ক্ষমতার বান্তবতা সমূহ (রাজনগীতি), 
উৎপাদন সম্পর্কাবলণী জের্থশাস্ বা political econ০mY), খে) আলোচ্য 
বিষয়সূচশটিকেই > বিরোধের সমন্বয় রূপে দেখা, অর্থাৎ সামাজক-প্রীতহািক, 


2. কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ের স্থাতৰু পাঠাহুচীর তৃতীয় পত্র 17০88 Government and 
Politica.” সি 


দই 





বিকাশ এবং এক আনুষ্ঠানিক কাঠামোর তা অঙ্গাঁভূত হওয়া (absorption), 
গে) সামাজিক 'ভান্তর ধারণাটিকেও দ্বান্ৰিক দৃষ্টিতে দেখা, যাতে 
আৰ্থনীতিক নির্ধারণবাদ এবং এক প্রধানত সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গ_এই. দৃয়েরই 
বিপদ এড়ানো যায় । সংক্ষেপে, অর্থনীতি, সমাজতন্ব, ইতিহাস ও 
আইন-_এইসব শাখাগুলি থেকেই আলোচ্য বিষয়টির উপাদান এলেও, 
এবং এই সবগ্বালর ভূমিকায় আপোঁক্ষক তারতম্য থাকলেও, এক্ষেত্ৰে মূল 
উপজাঁব্য রাজনগীত এবং রাজনণীতই--সামাজক বাণ্তবতার এক 'নি্দিক্ট 
রূপ, যা হল রাজনগাতক । সমাজের আভান্তরণ বিভিন্ন বন্য যা 
রাজনসীতক প্রতিন্বান্দ্বিতার রূপ গ্রহণ করছে, ক্ষমতার সংঘর্ষে মূর্ত হয়ে 
উঠছে, স্াষ্্ীকে লিপ্ত করছে সেই সংঘর্ষের ঘর্ণাবর্তে, পক্ষান্তরে রাষ্ট্রের মধা 
দিয়ে সেই প্রতিন্বন্িতা চরম রূপ পাচ্ছে, সাংবধানিক স্থিরতা স্হান ছেড়ে 
দিচ্ছে সাংবিধানিক অস্থিরতা ও উত্তেজনাকে__-আমাদের বিচার এই 
প্রাক্রয়াটিকে নিয়ে । উপর এবং নাঁচ-_-উভয়দিক থেকেই বিচার করা 
রাজনণীতকে, তার কারণ সেভাবেই বোঝা যাবে রাজনশীতির সামাজিক 
ভিত্তকে । ভিত্তিরূপে সামাজিক অন্তরবন্ত কোথাও পৃথক রূপে নেই ; 
রাজনগীতক অভিব্যান্তিই যেখানে তার m॥০de ০£ exi$0e০e, সেখানে সেই 
আভব্যান্তরই ব্যবচ্ছেদ করতে হবে ॥ অভিব্যান্তকে বোঝা যায় প্রাক্িয়াটির 
ক্ষণিক স্থায়িত্বকে শৃধু অবলগ্বন করে নয়, তার গতিতে অথাৎ প্রক্রিয়ায় । 
অন্যভাবে বলতে গেলে, রাজনপীতিক প্রাতদ্বান্িতায় রত শান্তগ্ীলর 
আন্দোলনে ; অর্থাৎ সামাজক আত্মপ্রকাশের অনুধাবনেই সর্বাপেক্ষা অধিক 
বোঝা যায়, কোন এক নির্দিষ্ট স্থান ও কালের রাজনগাঁতর সামাজিক 
ভান্ত ॥ প্রকৃতপক্ষে সামাজিক বান্তবতাগৃলির এবংবিধ স্কুরণকেই তো 
জনসাধারণ জেনে এসেছে 'পলিটিক্স্‌’ আখ্যায় ! 


তিন 
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॥ দুই ॥ 


রাজনশীতর অনন্যতা বা স্বাতন্তোর উপর বারংবার গ্ৃন্বত্ব দেওয়ার অথ 
অর্থনগীত-ুন্ত রাজনীতিক কথা বলা নয়, এমন কোন রাজনপীতর জগতের 
ইাঙ্গত করা নয়, যার 1বাঁধশ্ীল সমাজের আর্থনশীতক বিকাশের ববিধিগুলির 
সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্কমুক্ত । বরং, তার তাৎপর্য হল, সেই দিকে অনুসন্ধানকে 
চালিত করা যাতে বোঝা যায়, কি সেই প্রধান বৈশিষ্ট্য, বলা যায় 
অক্ষস্থিত ভূমিকা-_যাকে অনুধাবন করতে পারলে ভারতীয় সমাজগঠনে 
মৌলিক ঘটনাবলশ কেন এই নির্দিষ্ট রাজনগীতক রূপ ধারণ করছে তা বোঝা 
যায় । স্বভাবতই, এই ধরনের অনুসন্ধান পল্পবগ্রাহী হতে পারে না, 
যেখানে পদ্ধীতটি হল রাজনশীতিতে সব্রিয় বিভিন্ন সামাজিক উপাদানগ্ীলকে 
হাজির করা এবং সমাবিষ্ট করা । 

একটি আকক্ষিক বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই উপাচ্ছিত খা ভারতশয় রাজনীতিকে 
তার অনন্যতা প্রদান করেছে । কি সেই অননাতা ? সংক্ষেপে বলা যায়, 
অন্যান্য পশ্চাৎপদ দেশগৃলি যখন শ্রাসাদচক্রান্ত, সামারিক অভ্ভার্থান বা 
সমাঙ্জাবপ্পবে টালমাটাল, ভারতাঁয় রাজনশীতক কাঠামো তখন 
তুলনামূলকভাবে উদারন'ীতিক বৃর্জোআ রূপে স্থায়ী ; বহুজাতিসন্তা সমন্বিত 
দেশ হওয়া সত্বেও এক সর্বভারতীয় জাতীয় সন্তা ভারতণয় রাজনগীততে 
ক্রিয়াশশল ; প্রাক্ধনবাদশী সামাজিক উপাদানগূাল ধনতল্তের অগ্রগাঁতকে 
বাধা দিতে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হচ্ছে না, বরং ধনতান্তিক অগ্রগাতির অঙ্গীভূত 
হচ্ছে ; এমন এক বুজেণআশ্রেণী এদেশে উপস্থিত যারা “জাতীয় সন্তা'র 
িরোধারুপে চিহ্নত নয়, বরং প্রায় শতান্দকালের ইতিহাসের ধারায় তার- 
সর্বাপেক্ষা বড় এবং পারচিত পৃষ্ঠপোষক ; এমন এক মধ্য শ্রেণণ এদেশে 
উপাস্থিত, যা বহুদেশের অধোবর্গ অপেক্ষা অধিক প্রগতিশীল এবং এক 
বৃহদায়তন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনবাহনার সঙ্গে অক্ষৌহিণী সূতে বাধা ; এমন 
এক শাসনকাঠামো যা একই সঙ্গে সংসদাঁয় এবং যুক্তরাষ্জ্রীয়_ফলে জাতায় 
ন্তরে এবং আণ্ডলক স্তরে (borizontally and vertically) উভয় ভাবেই 
শাসকশ্রেণাগুলির ও শ্তরগুলির আন্তঃপ্রতযোগতাকে সংবরণ করতে সমর্থ, 
অন্যভাবে প্রগাতশীল শান্তগুলিকে যেমন কিছুটা সুযোগ দেয়, তেমন 
সার্বিকভাবে আত্মসাৎ করতে পারে বা অন্তত বিরোগধতাকে নমনপর করতে 
পারে ; এমন এক বৈদেশিক নতি, যা একই সঙ্গে বিস্তবান্‌ শ্রেণাগ্বলির. 
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স্বার্থরক্ষা করে, অথচ জ্ঞাতাঁয় বা সর্বভারতীয় সম্মতি বা অনুমোদন লাভ 
করে ; পারশেষে ভারতাঁয় রাজনশীতক কাঠামোয় আছে এমন এক 
নমনীয়তা, যা সমাজ সংঘর্ষগবালকে দমন করে ঠিকই, কিন্তু সেগুলি থেকে 
শিক্ষাগ্ৰহণ করে নিজেকে সময়ের সঙ্গে পরিবার্ডত করে। এককথায় বলা 
যায়, এই পলিটিক্‌সের 158758595০5 প্রায় সর্বন্তর দ্বারা স্বীকৃত, অনুমোদিত । 
এক আধা-সামন্ততান্ক রাজনগ?ত তো তা নয়ই, বাঁদও এক পূর্ণাবকশিত 
বুর্জোআ রাজনগীতক জগৎ (০০135) রূপে তাকে স্বীকার করাও এক 
বাড়াবাড়ি ॥ দুই সমাজগঠলের বিভিন্ন উপাদানের এই সহাবস্থান ও 
অন্বয়ই হল ভারতাঁয় রাজনশীতির বৈশিষ্টয-- যার মূল কারণ হল, 


আমূল সামাঁজক পারবর্তনকে বাদ "দিয়েই ভারতে ধনতল্তের 
অগ্রগাঁত ; প্রাক্ধনতান্রিক সামাজক 'ভাঁন্তর ওপর ধনতন্মের 
অগ্রগতির [নরবাচ্ছিনন প্রয়াস ॥ 


এই আক্ষিক বৈশিণ্ট্যের যাঁদ সাতচল্লিশ-পরবর্তী ঘটনাবলপর মধ্যে 
এক ইতিহাস থাকে, তার প্রাক্ইতহাস নিহিত ওপাঁনবোৌশক কালে । 
গুপনিবোশক পু্ীজবাদ ভারতের ভূঁমসম্পর্কে যে পারবর্ভন এনেছিল, 
মার্কসের ভাষায় তা ভূমিবিপ্রব নয়, ভূঁমিবিপ্রবের প্রহসন । এই পারবর্তনও 
সর্বত্র সমান হারে সমান রূপে হয়নি । ফলে, আধুনিক ধনসম্পর্কের বিকাশও 
থেকেছে এক এক চ্ছানে এক এক রকম । ভোগ্যপণ্যের যে কয়টি শাখায় 
ভারতীয় ধনতন্তের সূচনা হল, তা এত দুর্বল ও ম্বৃৎসুদ্দণ চারপ্রজাত, যে 
সমগ্র অথনগাততে পাঁরবর্তন আনতে তা সমর্থ হল না। বরং কোথাও 
কোথাও হল 'বাশিজ্পায়ণ । ভারতীয় ধনতল্রের প্রাকৃ-পুীজবাদশী উপাদান- 
্বালর সঙ্গে আপস একেবারে প্রথম যুগ থেকে, তার কারণ বাঁণাঁজাক 
ও মহাজনশী পুঁজির সঙ্গে আপস করেই 'িল্পপুশীজ বেড়ে উঠল স্বল্প 
কয়েকটি শাখায় । কিন্তু সীমাবদ্ধতা যেমন সত্য, বিপরীতে এও সত্য যে 
গুপনিবোঁশক কাঠামোর সীমানার মধ্যে ধনতল্তের অগ্রগতি হল যতদূর 
সম্ভবপর, ততদূর । বিশেষত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বুর্জোআশ্রেণীর আর্থক 
সম্পদের বৃদ্ধ হল দ্রুত ॥ প্রকৃতপক্ষে "দ্বতীয় যুদ্ধের পর ভারতীয় 
বুক্োআ শ্রেপণ অর্থনগীত ও রাজননীতিতে এমন এক স্টযাটজিক্‌ বা রণনপীতক, 
অবস্থানে পৌছাল, যে অবস্থান থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে সমগ্র 
ভারতণয় সমাজ ও অর্থনশীতির দ্রুত বৃর্জোআকরণ সম্পন্ন করা এই শ্রেণীর 
পক্ষে সম্ভবপর ॥ কিন্তু, এক বিশাল প্রাক্-ধনতান্তিক সমাজ কাঠামোর সঙ্গে 
দীরথস্থায়ণ আপসের বোঝা থেকেই গেল ইতিহাসের চিরস্থায়ী দান রূপে । 
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তৎকালের ভুমিকা বুঝতে গুপানিবোশিক অর্থনীতি ও রাজনশীতির প্রকৃত 
তাৎপর্য আরও একটু লক্ষ করা যাক্‌ । উপানিবেশিক আর্থনপীতক বিকাশের 
ফলে কতকগ্ল বৈশিষ্ট্য প্রায় দীঁর্ঘস্থায়শী হয়ে গেল যথা : আমূল 
আর্থনশীতিক বিকাশ ব্যততই একচেটিয়া পৃ'জির জন্ম, যার নিরন্্রণে শিল্প 
ও ব্যাংক পৃ"জি উভয়ই ; কৃষির বাণিজ্যকরণ, যা উপানবোশক প্রয়োজনে 
ঘটল, তাই দ্রুতপ্রসারণ হয়ে সমগ্র কৃষিতে ধনতান্মিক রূপান্তর আনতে 
পারল না এবং সমগ্র ভারতীয় কৃষিতে এক নিদারুণ অসম চেহারা বিরাজ 
করতে লাগল যা অদ্যাবধি অব্যাহত ॥ প্রকৃতপক্ষে, গুপানবোশক অর্থনগাত 
ও রাজনশীতর অনৃপ্রবেশই  ঘটোছিল অসমভাবে__বন্দর এলাকা থেকে 
অভ্যন্তরে, ফলে এই অসম বিকাশ উৎসাহিত হয়েছে প্রথম থেকে এবং যত 
না তা ধনবাদশ বিকাশের লক্ষণ, তদপেক্ষাও এক পানাবেশিক কৃত 
প্রক্রিয়ার তা দান । কিন্তু ধনতান্তিক বিকাশ বৃদ্ধ অবন্থাতেও ঘটতে লাগল, 
এইভাবেই-_ধাঁরে ধরে, অসমভাবে, আপস করে, কিনতু নিশ্চিত ভাবে ॥ 

উপানবেশিক রাজনীতিক জগৎটিও লক্ষণীয় । উপানবেশিক ভূমি- 
সংস্কার, প্রশাসন, [শক্ষা-দশক্ষা ও সংস্কাঁত এমন এক মধ্য শ্রেণণীকে জন্ম দিল 
ও গড়ে তুলল যারা মেকলেকে অনুসরণ না করে বরং সর্বভারতগয় 
রাজনশীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠল, যে-শ্রেণণীর মতাদর্শ ও রাজনীতি বুর্জোআ 
এবং শ্রমিক কৃষক-_এই উভয় বিরোধ শিবিরেই এক গভপর ও প্রায় নিয়ামক 
প্রভাব ফেলল ॥ এই মধশ্রেণণ এমন এক শ্রেণী যা জন্ম থেকেই বর্ণসংকর-_ 
প্রাকৃ-পুণীজবাদী ও প্রণীজিবাদী, উভয় দ্বারাই গাঁঠত । মধ্যশ্রেণার 
রাজনশীতক অভিযান একের পর এক গণতন্মাঁকরণকে উপানবোশিক 
কাঠামোর কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে বৃজেণআ শ্রেণীর সেবায় সেগ্বালকে 
সঁপে দেওয়ার জনা । আধুনিক গণরাজনশীত প্রসারিত হয়েছে, কাঠামোর 
অনবরত ক্রমবর্ধমান সংস্কার হয়েছে, জাতীয় রাজনশীতক আন্দোলন প্রসারিত 
হয়েছে, বুর্জোআ সম্পন্তি ব্যবস্থা ও আইন-শৃঙ্খলার আদর্শ স্থায়ণ হয়েছে, 
নির্বাচন পাঁলটিক্যাল কালচারের অঙ্গাঁভূত হয়েছে ॥ ট্রেড ইউানিআন, 
কুষকসভা, ছাত সংঠন ইত্যাদিও গড়ে উঠেছে এই শুপানবেশিক রাজনপীতির 
যৃগেই । এও লক্ষণশয় : সমাজের নিপণীড়ত শ্রেণাীগ্বালরও রাজনীতিক 
শল্তিরাক্ধি ঘটল এক মূলত আইনা আবহাওয়ায় ॥ ফলে, এক দীর্ঘ দৃষ্টিতে 
দেখতে গেলে, এই শ্রেণীগ্লির রাজনশীতিক উত্থানে আশু স্থাবধা ঘটলেও, 
এই রাজননীতিক উত্থান বৃর্জোআ রাজনসতক জগতের অঙ্গাঁভূত হয়ে গেল 





এবং অধোবর্গের সমান্তরাল ও পৃথক্‌ রাজনশীত য়ে যত বলাই হোক্‌ না 
কেন, এইগ্ালর ভামকা শেষ বিচারে জাতীয় বৃর্জোআ অগ্রগতির অংশরুপেই 
কাজ করোছিল । দই পৃথক্‌ সম্ভার ?মলনে গড়ে উঠোঁছল এক সামাগ্রক 
রাজনপীতক জগৎ । 

প্রক্রিয়াটির বৈশিষ্ট্য অন্য একটি দিক্‌ দিয়ে লক্ষ করা যাক্‌ ৷ 
উপানবোশক শাসনকালের আদিপর্বে ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থাটি লক্ষ 
করলেই দেখা যাবে এক নির্দিষ্ট বিষয় : সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ধনতল্তের 
আর্থনশীতক"রাজনশীতিক জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে এবং 
কিয়দংশো তার জন্যও, দেশের বিভিন্ন স্তর ও অংশেরও ঘৃম ভাঙছে এবং 
রাজনগীতক চালচিন্রটি হয়ে উঠেছে জটিল থেকে জটিলতর ॥ সম্ভবত এক 
বহুমাত্রিক ও বহুত্থবিশিষ্ট সমাজে ধনতন্্করণের এটাই স্বাভাবিক লক্ষণ । 
জাঁতিসত্তাগৃলি পারচয় (£45207:5) দাবি করতে শুরু করেছে কোথাও জাত 
বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে, কোথাও সাংস্কৃতিক পুনবুজ্জশবনে, কোথাও 
দেশীয় রাজ্যগলর প্রজা আন্দোলনে, কোথাও ব্যাপক ভূমি সংস্কারের 
দাবিকে অবলম্বন করে । ফলে, এই দেশে আগ্চালক স্ফুরণের পর ক্রমাৰয় 
জাতণয় স্তরে জাগরণ-_-এইভাবে বৃর্জোআ ৮০1109-র সৃষ্টি ঘটোন, ঘটেছে 
দুটি শুরে একসঙ্গে এবং এই দ্বয়ের মধ্যে বিরোধ, দ্বন্দ, উত্তেজনাকে সম্বল 
করেই । যে বিশাল প্রাক্-ধনতান্লিক বোচিতা-সংবলিত মানচিত্রে বৃর্জোআ 
শ্রেণী বিকশিত হাঁচ্ছল, সেখানে এই রকম না হলেই হত অস্বাভাবিক । 
কিন্তু, লক্ষণীয় যা, তা হল, আধ্ীনক ভারতীয় রাজনগীতি যার চূড়ান্ত 
নৈব/ভডিকরণ হল ৪৬-:৪৯-এর বছরে গড়া সাবধান, সেই রাজনশীতি এই 
সব দ্বন্দ্বে ও টানাপোড়েনে (৫5০) দর্ণ ও ধ্বংস হয়নি, প্রত্যেকটি 
দ্বল্বকে সমাধান করতে চেয়েছে বিরোধকে আত্মসাৎ করে অনেকে যাকে 
আখ্যা তে চেয়েছেন 5০ ৩০০৩০ বলে, তার প্ররুত কারণ হল এই । 
এই রাজনগীত ও এই রাষ্ট্র আদপে 5০ নয় দুর্বল অর্থে, তা অনেক দক্ষ 
ও সময়ের সঙ্গে অগ্রগামী । ফলে, এই রাষ্ট্রকে খারা ভাবছেন সমাজের 
প্রকৃত ক্ষমতা পদ্ধাত বা ব্যবস্থার ওপর চেপে বসে থাকা এক পরজীবশ ক্ষমতা 
(a parasitic power sitting upon the real mode of power in 
50Ciety), তারাও খানিকটা বুর্জোআ রাজনশীতক জগতের ক্লুর বান্তবতাকে 
ঢেকে রেখেছে যে মোহাচ্ছল্নতা, সেই মোহাচ্ছন্নতার় আবিষ্ট । তারাও 
রাষ্ট্রের নরম রূপের ফেটিসিজমে ভুগছেন ॥ এই রাষ্ট্রকে মনে করছেন দুর্বল, 


সাত 


©@ 


প্রকৃত শাসনযন্তের বদলে এক মেকাঁ, অপসৃয়মান শাসনযন্ত । রাষ্ট্র বাম 
ও দক্ষিণ, উভয় দিকেই যে 1০98 ₹০৮০ দেয়, তাকে মনে করছেন চরম ; 
সমাজের বান্তবতায় রাষ্ট্র বন্দী__এটাই তাদের চোখে প্রতিভাত হচ্ছে, 
সমাজের রথাশ্ব চালনা করছে রাল্্_এই রূপের প্রাত তারা অন্ধ ।১ 

শুপানবে?শক কালের সামাজিক ঘটনাবলীর প্রভাব ভারতীয় রাজনখীতক 
ব্যবস্থা ও রান্ট্ব্যবচ্ছার ?ববর্তনে কি ধরনের প্রভাব ফেলেছে, তার এক 
সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ॥ সাম্প্রাতক কালে শাসনব্যবস্থার 
কেন্দ্রীকরণ নিয়ে অনেক সমালোচনা উঠেছে, কেন্দ্রাভবন হয়েছে এও সত্য ; 
কিন্তু অন্যদিক থেকে দেখলে ক্ষমতার [বিকেন্দ্রীকরণ, নিয়শ্ুরে স্বায়ত্তশাসন 
ইত্যাদি দিকে এত রাজনগীতিক সংগ্রাম হয়েছে, সেটিও সত্য । আরও 
চমকপ্রদ হল গুপনিবেশিক কালেই শাসববর্গ বিকেল্দ্রকরণের গুরুত্ব সম্যক 
উপলব্ধি করেছিল ॥ রিপনের প্রবর্তিত স্বায়ন্তশাসন হুল ট্রয়ের ঘোড়ার 
মতো, যার মাধ্যমে গুপনিবেশিক পুণীজ তার শিকড় পৌছে দিতে চেয়েছিল 
গ্রামাঞ্চলের সুদূর প্রতান্তে ; তার মাধ্যমটি ছিল স্বায়ন্তশাসিত প্রতিষ্ঠান 
দিয়ে গ্রামাঞ্চলে উপাঁনবেশিক-পৃশীজবাদশ রা্টের সরকার capital 
expenditure-এর কাজটি সম্পন্ন করার প্রচেণ্টা করা ; সর্বোপার এইভাবে 
'পনিবেশিক রাজনশীতক কর্তৃত্বের [ভান্ত প্রসারিত করার চেষ্টা ছিল । 
এর বিন্বদ্ধে সংগ্রাম হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আধীনক ভারতীয় শাসনকাঠামো 
তার থেকে খণ গ্রহণ করেছে ॥ পণ্টাশের দশকে পণ্ডায়েতা রাজ, কমিউনিটি 
ডেভেলপমেপ্ট প্রকল্প, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সমবায়, অন্তোদয় ইত্যাদি সেই 
একই রণনশীতির নবশনতন সংস্করণ ॥ প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাহ্ত্রীয় খাঁচের ক্ষমতা- 
বণ্টন, জেলাওয়ারী পারকল্পনা, পণ্ডায়েত-_ ইত্যাদি সবই যে ভারতণয় 
রাজনপীতিক ব্যবস্থা বা ৮০1/৮-র অঙ্গ, তার অন্যতম প্রধান কারণ একচেটিয়া 
পুজি নিয়তম স্তর পর্যন্ত অধিক থেকে অধিকতর রাজনীতিক সৃবিধা বা ছাড় 
দিতে প্রস্তুত তার আর্থনশীতক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য । জনগণের 
ক্রমবর্ধমান সংগ্রাম এবং চাপ, দেশের বিভিন্ন সম্পত্তিবান্‌ শ্রেণী ও গোষ্টীগ্ীলর 
চাপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শাসনশশর্ষে অবাস্থিত একচেটিয়া পুণজির রাজনীতিক 
দুরদার্শিতা । বিগত অভিজ্ঞতা ইঙ্গিত করে, সারকারয়া কমিশন ইত্যাদি 
শৃখু কথার কথা নাও হতে পারে ! 


>, এই ধরণের ধারণার উন্লাহরণ £ 'Will The State Wither Away ?—Rajni 
Kothari, Ilustrated Weekly of India, Tuly 1984. 


আট 





© 


যাই হোক্‌, এই আলোচনা বারাপ্তরে আসবে ॥ প্রকৃত কথা হল : এক 
প্রাকৃ-ধনতা'ন্মিক সমাজা্ভাত্তর উপর ধনতন্তের অগ্রগতি এবং এক আমূল 
সামাজিক বিপ্রব ব্যতঁত একচেটিয়া পু"জর আধিপত্য শাসনযন্তের 
কাশ ; ধনতান্বিক পরিবর্তনের ফলে সমাজের বিভিন্ন অংশে ও শ্তরে 
বিভিন্ন দ্বন্দের উন্মেষ এবং এই সকল দ্বন্দের সামাঁয়ক সমাধানের ভিত্তিতে 
বৃহৎ পুরীর আর্থনশীতিক-রাজনপীতিক কর্তৃ্ব_এই হল সেই অন্দ বৈশিষ্ট্য 
যা ভারতীয় রাজনীতিকে তার বিশিষ্ট চরিত্র প্রদান করেছে । এই চরিত্রের 
প্রাক্-হীতহাস নিহিত ুপানবেশিক কালে । 

সাতচল্লিশে যে পাঁরবর্তন এল, তার তাৎপর্য এক্ষেত্রে সুদূর প্রসারণ । 
রাজনীতি শৃধৃ ক্ষান্ত থাকল না সামাজিক ভান্তর ওপর স্থিত থাকে, সেই 
ভান্তর পরিবর্তনে উদ্যত হল ৷ তাই স্বাধীনতার নির্পি্ট চারতটি বোঝা 
দরকার । উনিশ শ সাতচাল্পশে ক্ষমতা হস্তান্তর-_ প্রকৃতপক্ষে সমগ্র চল্লিশের 
দশক হল সেই »/৪5751১6এ, যা উপরিউক্ত অক্ষবোশষ্টাকে পরবর্তী যুগে 
স্পদ্ট করে তুলেছে ; যে দশকের ঘটনাবলশীতে এবং 'নার্দদ্টভাবে ক্ষমতা 
হস্তান্তরের ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এক বুদ্ধ সমাজবিপ্রবের উপর দাঁড়িয়ে 
বৃর্জোআর ক্ষমতা দখল ও পরবর্তী ধনতান্্িক অগ্রগতির কাঁহনী । তাই, 
এই প্রশ্ন করা দরকার : সেই যুগসাদ্ধক্ষণে কোন্‌ কোন্‌ সামাজিক শান্তগুলি 
রাজনগীতিক রঙ্গমণ্টে সায় ছিল ? 

সংক্ষেপে বলা যায় : কে) ভারতশয় বৃর্জোআ শ্রেণী, (খে) অপসৃয়মান 
ভূস্বামণবর্গ, গে) শ্রামিক-কুষক সহ আপামর অধোবর্গ. ঘে) সদ্যসক্রিয় বিভিন্ন 
জাতিসত্তা, ডে) গুপনিবেশিক রাষ্ট্র, যার মধো ইতোগধোই বুর্জোআ শ্রেণণ 
অংশগ্রহণ করতে শৃর্ব করেছে । এক এক সময়, এক একটি শান্ত সাম'য়ক 
রাজনগীতিক প্রাধান্য লাভ করলেও চরম ক্ষণে এই শ্রেণাীসংগ্রামগুল চূড়ান্ত 
সমাজাবপ্রবের পথে প'রণাত লাভ করতে পারল না, অথবা গান্ধীর 
"স্বরাজ মূর্ত হয়ে উঠতে পারল না যার অর্থ ছিল সামাজিক জাগরণসহ 
রাজনীতিক স্বাধীনতা ॥ সমাজবিপ্রবকে শ্তব্ধ করে এল রাজনণীঁতক বিপ্লব । 
নীচের থেকে পরিবর্তনকে ব্যাহত করার জন্য উপর থেকে পরিবর্তন । 
সাক ছেদকে বন্ধ করতে রাষ্ম্রীয় কাঠামোর অব্যাহত আন্তত্ব । সম্পূর্ণ 
নিরসনের মাঝে উপরিউক্ত শান্তগ্লর মাঝে শ্রেণাহ্বন্দগ'লির অবসানকে 
ঠেকাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে এ একই রাষ্ট্রকাঠামো কর্তৃক সকল 
্বন্বগ্লকে মধ্যপথে আত্মসাৎ । ভারতীয় সংবিধানের সেইখানেই এত 
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প্রাসাঙ্গকতা ॥ প্রকৃতপক্ষে, একমাত্র এইভাবেই সেই সময় ক্ষমতা হস্তান্তর 
সম্ভবপর 1ছল-__-ওপানবেশিক রাস্ট্রকাঠামোকে অক্ষুপ্ন রেখে একমাত্র এই 
পথেই বৃর্জোআশ্রেণীর পক্ষে সম্ভবপর হিল রাজনীতিক আধিপত্যকে প্রাতষ্ঠা 
করা ও পরবর্তীমুগে এক ধনতান্রক রূপান্তরের উদ্দেশ্যে সেই আধিপত্য 
ও রাম্ত্রকাঠামোকে ব্যবহার করা ॥ এককান্র এইভাবেই সপ্তবপর ছিল 
তদানপন্তন শ্রেণীসংগ্রামগ্নীলর এক আমূল সমাজবিপ্রব ব্যতশত অন্য কোন 
পথে নিরসনের ॥ ভারতীয় রাজনীতির এটাই 1দকৃচিহ বা ballmark, 
যা আজও অটুট । আপসের মাধ্যমে অগ্রগাঁত__এই মন্ত্র ভারতনয় একচেটিয়া 
ধনতল্ল সৰ্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছে । 

এর ফল রাজনশীতর ক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছে দ্বাবধ : রাজনণীতির সনাতনণ- 
করণ এবং সনাতন সকল কদর রাজনীতিক রূপ পরিগ্রহণ (tradition- 
alization of politics and politicization of tradition) । পুশীজবাদের 
প্রাথমিক রূপ, এমনাক প্রাকৃ-পুণজবাদা উপাদান-সংবলিত, একাধিক 
উৎপাদন প্রথা যুক্ত যে সমাজ, সেই সমাজে প্রোথিত হয়েছে বৃর্জোআ 
প্রাধান্যসূচক আধুনিক গণরাজনশীত । সমাজকে সমান করার কাজেই পু'ীজ 
শুধু সক্রিয় নয়, সমাজকে টুকরো টুকরো করা-__প্রাঁতটি শুর, অংশ, প্রথা 
ইত্যাদকে জাগিয়ে তুলতেও সে ব্যস্ত । ফলে রাজনণীঁত এতিহ্য বা 
সনাতন! 'বিযয়গলিকে আতিক্রম করতে পারছে না ; রাঞ্জনগতির সনাতনশকরণ 
ঘটছে যা নির্বাচনকালীন সনাতন! সমাজাভান্তক রাজনগীতক [হিসাব-নিকাশ 
বা political arithmetic-এর মধো স্পষ্ট হয়ে ওঠে । কিন্তু, এটাই সব 
নয় । অহল্যার শাপযৃান্ধ ঘটছে না যেমন সতা, তেমনই সনাতনপ 
উপাদানগলি তাদের প্রাক্-পৃীজবাদশ যাথার্থ্যে আর সমাজে legitimacy 
পেতে পারে না । তাদের রাজনশীতক চারত্র ধারণ করতে হবে__বিংশ, 
শতাব্দীর "দ্বিতীয়ার্ধের আধ্মীনক গণরাজনপীতর ভারত ॥ ধর্ম, জাতপাত, 
অন্যান্য বিভেদ ও কৃপমণ্ডুকতা ইত্যাদিগবলিকে political sancti০৷৷ পেতে 
হবে । ট্রাঁডশনকে ট্রাডশন রূপে কেউ মানবে না, যতক্ষণ রাষ্ট্র তাতে সম্মাত 
জ্ঞাপন করছে, উচ্চে আসীন কর্তৃত্ব তাতে সায় দিচ্ছে। এই যুগপৎ 
পারহাসের বোঝা নিয়েই ভারতনয় রাজনশীতি চলছে ॥ 

সংক্ষেপে বলা যায়, ভারতীয় রাজনীতি ও তার সামাজক 'ভাত্তর 
মধ্যে আদান-প্রদান চলেছে দুটি শ্ুরে__সামাজক ও রাজনশীতক স্তরে, 
বান্তব ও মতাদর্শ সুরে । 
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॥ তিন ॥ 


তাহলে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় রাজনসাতিতে সক্রিয় সামাজিক উপাদানগুলির 
দিকে আরেক বার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক্‌ : এক সক্রিয় বিপ্রবকে রোধ 
করতে এক 'ানাক্কিয় বিপ্লব’ ( গ্রাম্সির ভাষায় passive revolution) 
সম্পন্ন করেছে বৃর্জোআশ্রেণী । শ্রামক-কৃষক সহ অধোবর্গ জনগণ সংগ্রাম 
করেছে, কিন্তু পুরাতন রাজনগীতক কাঠামোর দ্রুত পাঁরবর্তনে হতভম্ব, 
বৈদেশিক শাসনের দ্রুত অবসানের সামাজিক তাৎপর্য তখনও তাদের চোখে 
ধরা পড়োন । তখনও বৃহৎ ভুস্বামীর বিৰুদ্ধে মালিক কৃষকের সংগ্রাম 
ও সর্বভারতাঁয় ক্ষেত্রে উদ্ারনশীতক গণতন্দর প্রবর্তনের দাবিই মুখ্য । সম্ভবত 
চল্লিশের দশকে ঘটনাবলশ এগোচ্ছিল এত দ্রুত, যে সামাজিক চেতনা 
পাছয়োছল । ওপানবোশক ক্ষমতার পশ্চাদপসরণ ঘটল ॥ নবন ধনশ 
কৃষকগোণ্ঠী সহ বৃহৎ ভূস্বামণদের রাজনগাঁতক সমথনে ক্ষমতাগ্রহণ করল 
উদ্দারনগীতক শিল্পণয় শ্রেণী । আমজাতন্ত পুলিস ও সামারক বাহনপরও 
সমর্থন [নিশ্চিত ছিল । অন্যদিকে বিভিন্ন জাতিসত্তা, অগ্তল, উপজাতি 
ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই নবীন ক্ষপতাসীন শ্রেণী আপাতত ভূস্বামণবর্গকে 
রাজনগীতক ক্ষমতার ভাগ দিলেও উদ্দারনপাঁতক বুর্জোআ কাঠামোকে 
পুরোপুরি প্রচালত করল এক দশকের মধ্যেই ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন 
করে । উপজাতি অথবা ধর্মবিশিষ্ট অধোবর্গায় সত্তার স্বতল্্ পাঁরচয়ের 
ধ্বংস হতে শৃত্ব হল ধীরে ধারে কিন্তু নিশ্চিত ভাবে । 

সাতচাল্লিশ পরবর্তী এই যে রাজনশীতিক-সামাজিক জগতের পাঁরবর্তন 
শুরু হল, সেখানে মৃখ্য নায়ক রাস্ট্র । পূর্ববর্তীকালে যে সামাজক শাল্তিগ্লি 
সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ছিল, তাদের আক্রমণের সামনে উপানবেশিক রাষ্ট্রের 
ভুমিকা "ছিল মৃখ্যত আত্মরক্ষাত্মক ॥ সামাজিক পরিবর্তনে রাষ্ট্রের ভুমিকা 
ছিল [বংশ শতাব্দীতে নগণ্য । ফলে রাজনশীততেও ছিল দুটি স্বতল্ত, 
যাদও মুক্ত, সামাজিক জগৎ । একাঁদকে বিস্তবান্‌ শ্রেণীগবলির অংশগ্রহণ- 
সংবাঁলত সাংবিধানিক রাজনগত, আদেশ অনৃদেশ অধ্যাদেশ জারি করার 
রাজনশীত, অন্যদিকে বিভিন্ন অধোস্থিত শ্রেণী ও সত্তাগৃলির জাগরণ- 
সংবলিত এক িপরণত রাজনশীতি__ভারতের জাতঁয় কংগ্রেস ছিল এই দুই 
1ভন্ন জগতের মিলনমণ্) বা যোগসূত্র । ওপানবোশক রাষ্ট্রের সামাজিক- 
রাজনশাতিক আধিপত্য ছিল শ্ববই অনিশ্চিত এবং বিরোধিতা প্রশ্নকণ্টাকত । 
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কিন্তু, সাতচল্লিশ রাষ্ট্রের এই ভূমিকায় পারিবর্তন আনল । অধোম্ছত 
সন্তাগবলির স্বতন্ততাকে আক্রমণ করল রাম্ট্রী। ভারতণর রাজনশীতর 
সামাজিক ভান্তকে বুঝতে তাই বিশেষ গৃর্ত্থ সহকারে অনুধাবন করা দরকার 
স্বাধীনতান্উন্তর ভারত রাষ্ট্রের ভূঁমকাকে ॥ 

ধরা যাক্‌ কৃষির প্রশ্ন । প্রাক্-স্থাধীনতা যুগে ঁসনিবোশক রাষ্ট্রের 
একমাণ্র চিন্তা ছিল, ক্রমবর্ধমান পণাশসা মূলাবঁদ্ধর যুগে কতটা উদ্বৃত্ত কাঁষ 
থেকে আদায় হতে পারে ক্ষুদ্রজাতভান্তক উৎপাদন প্রথাকে অব্যাহত 
রেখে । ফলে বৃহৎ জমিদারদের পূর্ণ পু্ণীজতান্তিক জামদারশতে পাঁরণত 
করার দিকে রাষ্ট্র কখনই মনোযোগ দেয়নি । জাঁমদারণী ও রায়তওয়ারণী 
উভয় এলাকাতেই, ফত, এমন এক শ্রেণণর উদ্ভব হল, যারা খনশ মালিক 
কৃষক মহাজন ও ব্যবসায়ী । এদের ওপর নিভ'র করে কৃষিতে এক 
সামাজিক পারিবর্তন আনা উপানিবোশক রাষ্ট্রের পক্ষে ছল অসাধ্য । তার 
সামাজিক আগ্রহ ছিল ক্ষুপ্র কৃষকের সামাজক-আর্থনশীতক আন্তিত্বকে বেঁচে 
থাকার ভ্তরে কিভাবে টিকিয়ে রাখা যায় । 

কিন্তু পণ্টাশের দশকে এই ভূমিকা গেল আমূল পালটে । দেশীয় 
রাজ্যগুলির অবসান ঘটল, ভূমসংস্কারের ফলে উচ্চবর্ণ বৃহৎ ভূস্বামশীদের 
মালিকানা গেল মধ্যবর্ণ ( মূলত 7১885870০85 ) মালিক কৃষক বা 
ধন' কৃষকের হাতে । ভূীমসংস্কারের উদ্দেশ্য কখনই ছল না ন়বর্ণ বা 
বর্ণহণন দাঁরদ্র কুষক বা ক্ষেতসন্্রের হাতে জাম দেওয়া, কাজেই, 
ভামসংস্কার বাঁধি প্রণয়ন ও রূপায়ন সেই পথে গেল না । উপর থেকে 
প্রবার্ভত হল সমবায় । পণ্ঠায়েতী রাজের মাধ্যমে এই নূতন ক্ষমতাবান্‌ 
শ্রেণীর আধিপত্য শান্ধশাল হল । তারপর এল সবৃজ বিপ্লব ও নয়া 
ক্কাষনশীত-__যার মধ্য দিয়ে বেশ গকছু অঞ্চলে জন্ম নিল গ্রামীণ বুজেনআ- 
শ্রেণী, যারা রাষ্ট্রের রাজনশীতক ও আর্থিক দাঁক্ষণো এমন এক শান্তশালশ 
অবস্থানে পৌছেছে, যেখানে তাদের স্বতন্ত দা সর্বভারতয় একচেটিয়া 
পুরীর সার্বিক স্বার্থকেই ক্ষাত করতে উদ্যত । রাষ্ট্র কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত নেই । 
অন্ত্যোদয়, গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প, ক্ষুদ্র সেচ, ক্ষুদ্র কৃষক সহায়ক সংস্থান 
ইত্যাদির মাধ্যমে রাষ্ট্র সতত চেষ্টারত ক্ষুদ্র কৃষকের আর্থ-সামাজিক 
ভান্তকে টিকিয়ে রাখতে । প্রকৃতপক্ষে, রান্ট্র এক্ষেত্রে এক অমোঘ 
সামাজিক দ্বন্দ জাঁড়য়ে পড়েছে ; পুণীজতান্তিক কাঁধি উল্নয়ন নপাতর মাধ্যমে 
শ্রামাণ্চলে পুণীজবাদের বিকাশ, অন্যাদকে সামাজিক স্থায়িত্ব এবং শান্তর 
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খাতিরে এবং রাজনশীতক গণসমর্থন নিশ্চিত করার স্বার্থে মাঝারি ও 
প্রান্তিক চাষীরও সামা?জক আন্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা ॥ এমনাক ক্ষেতমন্ভুরের 
জন্য পারকজ্পন্যাবদৃদের গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পটিও লক্ষণীয় ! 

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র পাঁরকজ্পনাটিই হল সামাজিক ক্ষেত্রে রাজনশীতর 
হস্তক্ষেপের নমৃনা, যেখানে বৃহৎ পূজি রাষ্ট্রের হাতিয়ারকে ব্যবহার করে 
নিয়ান্যিত পদ্ধীততে দেশকে পুীজবাদশ উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে চাইছে ॥ 
এ হল সেই বৃদ্ধ বিপ্রবেরই ন্যায়সঙ্গত পাঁরণাত ! 


শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে একই বিষয় লক্ষণীয় ॥ রাপ্ট্র শুধু রাজনীতিক 
নিপাঁড়ন যন্ত্র নয়, রাষ্ট্র ভারতের মত অনুন্নত দেশে আর্থনখীতিক গঠনেরও, 
প্রধানতম হাতিয়ার ৷৷ উৎপাদনের উপকরণের উৎপাদন[শিজ্প, লগ্রীপূণীজর 
আবরত যোগান, বৈদেশিক পুরশীজর ব্যবহার, মাঝাঁর ও ছোট পুশীজকে 
রক্ষা করে [শল্পোৎপাদনে ৪০:০811:158000-কে অক্ষ রাখা__এ কোন 
কিছুই রাষ্ট্র বাতীত ভারতে সম্ভবপর ছিল না। তার জন্য উপযুক্ত 
রাজনগাতিক ধর্বান উচ্চারিত হয়েছে । এখন যখন শাসকদের বোধ হচ্ছে, 
অর্থনগীততে কু খোলা বাতাস প্রয়োজন, তখন সেই খোলা বাতাস 
আনারও দায়ত্ব রাষ্ট্রের । উদারনশীতক ক খ্বৈরতান্িক__উভয় রূপে ও 
পর্বেই ভারতে রাষ্ট্রবাদশী রাজনণীতর সৃবর্ণযুগ । 

সামাজক-আর্থনশীতক ক্ষেত্রে রাজনশীতিক-কাঠামো, যার চরমরূপ হল 
রাষ্__এই কাঠানোর সক্রিয় ভূমিকা কাঠামোগত দিক দিয়েও লক্ষ করা যায়। 
ভাষাভান্তক প্রদেশ গঠনের মধ্য দিয়ে জাতিসত্তাগুলির রাজনপতিক 
স্ফুরণের বৌঁচত্যময় প্রাকুয়া যে শৃধু পাঁরণাঁত লাভ করেছে তাই নয়, 
স্তরাষ্্রীর কাঠামোকে অবলম্বন করে আগ্টালক বুঞ্জোআদের রাজনগীতক 
অভ্যুদয় ঘটেছে ॥। এই আপণ্টালক বৃজেশআরা কারা £ প্রায়শ গ্রামীণ 
কুলাকগোচ্ঠী, যারা ভারতের নির্দিষ্ট সামাজিক পাঁরাস্ছাততে এক 
সর্বভারতীয় শ্রেণীরূপে রাজনশীতক আত্মপ্রকাশে অসমর্থ ॥ গ্রামণণ 
জনগণকে নিজস্ব শাবরভূত্ত করার জন্য এরাই আগলিকতার ধ্বজা তুলে 
ধরে ও ভাষাণভান্তিক প্রদেশগৃলিকে ব্যবহার করে সর্বভারতীয় রাজনপীতিতে 
অবতগর্ণ হওয়ার জনা । এই আন্টালক শাসকগোম্ঠীগৃজি মধ্যে আছে 
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তের, 





একচেটিয়া শুরের বাহ“শ্থিত অর্থলগ্রাকারন এবং মাঝারি পুরশীজপাঁতিরা ॥ 
এই আণ্টালক বৃর্জেনআদের ভরে উন্নত হতে চায় পেশাদারণ শ্রেণীগ্লর 
উপরের শুর, যারা তাদের এলিট স্ট্যাটাসকে ব্যবহার করে শ্রেণী উন্নাতর 
জন্য । এই প্রক্রিয়ার সহযোগণ হয়ে আছে জ্াতসত্তাগলির জনগণের 
স্বাভাবক আথ-সাংস্কাতক আশা-আকাতক্ষা, ধনতন্তের অসম [বিকাশের 
বাধ এবং বিভিন্ন ধরনের অধোবগীয় অসন্তোষ, যা রূপ গ্রহণ করে 
আণ্ালক অন্থাতানের বা, সঠিকভাবে বলা যায়, আণ্টালিক সন্তা প্রদান 
করে এই অসন্তোষকে ব্যবহার করা হয় আ্চলক শোষকশ্রেণণগৃীলর স্থাথে । 
জাতিসত্তা প্রশ্নাটকে জটিল করার পশ্চাতে বা 312153১ করে তোলার 
প্রক্রিয়ায় সাংবিধানিক কাঠাযোটি কম কাজ করেনি । সাংবিধানিক চিন্তা 
যে গভীরে পৌছায়ান, সেখানেও কাঠামোগত [বিবর্তন ঘটছে সামাজক, 
বাস্তবতার চাপে ও সেই বাস্তবতাকে আবার পারবার্ভত করছে । যেমন 
ধরা যাকৃ, উপজা?ত-অধ্যুষিত এলাকায় বিভিন্ন স্বায়ন্তশাসনসূচক কাঠামোগত 
উদ্ভাবন ও ক্ষণ সাংবিধানিক খারাগ্থীলর প্রয়োগ, অথবা একটি রাজ্যের 
অভ্যন্তরে বিভিন্ন উপ-অণ্ডলের বা 5/৮-০৪৪৪০৪গ্বলির মাঝে ভারসাম্য রক্ষার 
জনা বিভিন্ন কাঠামোগত প্রয়াস । মহারাষ্ট্রের মারাঠা ও িদর্ভ অণ্থলের 
মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য শাসক শ্রেণীর উপর চাপ আছে, তার কারণ 
পণ্তাৎপদ উপ-অণ্ডলগ্বলির রাজনশীতক চেতনানীদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে উত্ত 
অণ্টলগুলির এলিটদের ওপর চাপ সৃষ্টি হয় সরকার ও প্রশাসনের কাছ থেকে 
উন্নয়ন আদায়ের জন্য ও এই এলিটরাও শাক্ষিত হয়ে ওঠে যাতে এই 
পশ্চাৎপদ উপ-অণ্চলগ্ীলর জনঅসন্তোব প্রত্যক্ষ শ্রেণণসংগ্রামের রূপ ধারণ 
না করে ফলে, সামাগ্রক জাতীয় নুরে যেমন কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে ব্যন্ত 
থাকতে হয় রাঙ্জাগ্ীলর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য সতত উপায় উদ্ভাবন 
করতে, তেমনই রাজ্য প্রশাসনও একই রকম সচেষ্ট উপ-অণ্চলগুলির 
মাঝে ভারসাম্য রক্ষায় । জাতীয় বৃজেণআর আধিপত্য যেমন সম্ভবপর 
ক্রমাগত সুবিধা ও ছাড় প্রদান করে, তেমনই আগ্লিক বুজেশআকেও সেই 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে উপ-অণ্চলগত ভরে এক পপুলিস্ট নাত 





>. এ প্রসঙ্গে জট : Amalendu Guba. “The Indian National Question. 
Beonomic and Political Weekly. Vol. 17, No. 31; the same author, 
‘Pan India and Regional Nationalism,’ Social Science Provinge, 
March 1954. 
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গ্রহণ করে । কাজেই রাজ্যের জনপ্রিয় নেতাকে : হয়তো. সবকক্সটি 
উপ-অণ্চল থেকেই নির্বাচনে দীড়াতে হর প্রতাঁকা কাজ রূপে ॥৯ 

জাতায়তা ও জা[তিসন্তার পারস্পরিক 'ক্রয়া-প্রতিক্রিয়ায় রাজনশীতক 
কাঠামোর ভূঁমকার আলোচনার অনা একটি দিকৃও আছে ॥। একচেটিয়া 
বৃজেণিআশ্রেণী দেশের ধনতান্যিক উত্নয়নের যে পথ অবলম্বন করেছে, 
তাতে সমাজের প্রতিটি শ্তরের বৃজেণ আকরণ ঘটছে ॥ ফলত, 


ধনতন্মের বিকাশের অভাবের দরুন সামাজিক সমস্যাগৃলি তত্র 
হচ্ছে না, ধনতল্রের [বিকাশের ফলেই এইগ্বাল তগর হচ্ছে এবং 
এই সমগ্র প্রক্রিয়াটির প্রধানতম কর্ণধাররূপে রাল্ট্রকে তাদের 
দায়ভার সামলাতে হচ্ছে সর্বাধিক ॥ 


রাষ্ট্র সাংক্কাতিক ভূমিকাও উপেক্ষণশীয় নয় । জাতশয় আন্দোলনে 
যেমন এক 'জাতাঁয় সংস্কাত'র প্রাধান্য দিয়ে অধোবর্গের বিভিন্ন শ্তরের 
গণসংস্কীতকে বশীভুত করা হয়েছিল ও জাতীয় নেতৃত্বের মতাদর্শগত, 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশো সংস্কাত ব্যবন্ত হয়েছিল, আজ জাতণয় 
রাজনশীতক শাসকবর্গ রাষ্ট্রকে দিয়ে এক অনুরূপ কিন্তু উন্নততর সাংস্ক্ঁতক 
অভিযানে 'লপ্ত । লোননের ভাষায়, রাষ্ জল্লাদ ও যাজক, দুই-ই ॥ 
আধুনিক যুগে, বিশেষত প্রাচাদেশশয় সমাজগঠনে যেখানে সংস্কীতি এক 
অতান্ত শান্তিশালণী বাস্তব শান্ত, রাষ্ট্রের ০9153৪] ০8055 উপারউন্ত 
যাজকতার ভূঁমিকাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দের । ক্রীড়া, বেতার, দূরদর্শন, 
তথ্যচিত্র, সংবাদ পারবেশন, সরকার উদ্যোগে প্রকাশিত ও প্রচারত 
সাহিত্য, শিক্ষানপীত, প্রযন্তনশীত সম্পার্কত প্রচার__এই সবের সাহায্যে 
এক standardized culture তৈরর প্রক্রিয়া অব্যাহত । বলা বাহুল্য, 
আণ্ডালক ও জাতীয় স্তরে ভাষানশীতর প্রশ্নটি এর সঙ্গে বুন্ত । 'সরকারণী 
লোক-সংস্কীত'ও এই তালিকার অন্যতম গ্ৃব্তবপূর্ণ অঙ্গ । এক সর্বভারতায় 
মধাশ্রেণী, যার সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম পেশা হল আমলাতন্তর, এই standardized 
culture-এর বাহন ॥ তবে, এও সত্য যে অধোবর্গের বিভিন্ন অভ্যুত্থান 


>- এন. টি. রামা রাও বিগত বিধানসভা নির্বাচনে, ১৯৮«তে অস্ত, রয়ালসীমা এবাং তেলেঙ্গানা 
তিন অঞ্ল থেকেই প্রাণী হন। 
বিধ্ভ অঞ্চলের স্বতন্ত্র সত্তার উন্মেষ প্রসঙ্গে ২ ). N. Dbanagare's Paper on 
Vidarbha at the Eighth European Conference on Modern South 
Asian Studies. Jalberg, Sweden, 1983. 
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প্রায়ই সাংক্ষাতক স্বাতন্ত্যের পথ ধরছে এবং standardized culture 
স্থাণ্টির প্রচেষ্টাটি বিনা বাধায় এগোতে পারছে না । যে কয়টি বিষয় উপরে 
উল্লিখিত হয়েছে, প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে রাষ্দ্বীয় নাতি সত্তেও এবং রাষ্ট্রীয় 
নণীতকে বিরোধিতা করে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন সাংস্কতক পারিমগ্ডল । 
শেষোন্ত ঘটনাটি থেকে একটি বৃহত্তর সত্য ধরা পড়ে । রাপ্ট্র উপর 
থেকে একচেটিয়া পৃণীজর স্বার্থে এক সাধারণ পরিচয় বা এ. standardized 
common identity তোর করতে চাইলেও এই যে তার বিপরণীতে বিভিন্ন 
স্বতন্ম সত্তা গাঁজয়ে উঠছে বা মাথা তুলে দীড়াচ্ছে, তা আসলে এক 
বহুত্ববিশিষ্ট প্রাকৃ-ধনতা'ন্মিক সামাজিক 'ভাত্তর উপর ধনতন্তের ক্রিয়ারই 
পাঁরণাম । রাষ্ট্রের ইচ্ছানিরপেক্ষ ভাবে এবং বিরোধিতা সত্বেও রাজনণাতর 
খণ্ডাকরণ ঘটছে । পলিটিকৃসে ॥:55 orientati০n"এর সঙ্গে সহাবস্থান 
করছে পলিটিকসূ-এ at০mizati০n৷ | সংরক্ষণ সমস্যা, উপজাতি সমস্যা, 
জাতপাত সমস্যা, ধর্মীয় সমস্যা সর্বত্র খণ্ড খণ্ড সন্তাগবল পুনজশবন 
পাচ্ছে । প্রথমত নিষ্পোষত শ্রেণাগ্াল অন্য কোন পরিচয়কে (identity) 
এখনো গভীরভাবে পায়নি ; দ্বিতীয়ত এক প্রাক্-ধনতান্তিক বা সরল 
'পণ্যোৎপাদন বহুল সমাজে বুজেণআ উদ্বারনগাঁতক গণতল্তের প্রবর্তন এই 
খণ্ড খণ্ড সন্তাগৃলকে খু'চয়ে তুলেছে । এগ্লও শ্রেণণীসংঘর্ষের বিভিন্ন রূপ, 
যাকে কেউ কেউ আখ্যায়িত করেছেন 7১9116355০4 ৪rabbin৪ বলো । 
বিভিন্ন চাপস্থদ্টিকারণী উপদল বাড়ছে । এক নিরুপায় রাষ্ট্ন্ত প্রায়ই 
এই প্রাক্-ধনতান্মিক সামাজিক বান্তবতাগলিকে আচ্ছল্ করতে চাইছে 
আধুনিক বৃর্জেণআ শব্দাবলশর ধুগ্তরাল রচনা করে। সেখানেও, 
প্রচারযন্ত্ের অসীম গুরুত্ব ॥ প্রকৃতপক্ষে ভারতণয় রাজনশীতর অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য হল সর্বভারতাঁয় রাজনগাঁতক শ্রেণণসংগ্রাম অপেক্ষা খণ্ড খণ্ড পৃথক্‌ 
সত্তাকে জাহির করার প্রবণতার মধ্যেই সামাজিক সংঘর্ষগ্ীল রূপ পাচ্ছে । 
এতে রাষ্ট্রকাঠামোকে সতত ব্যন্ত থাকতে হচ্ছে সাঁতা, কিন্তু এ হল এক 
সামাজিক 54৫ ০£ %৪, যাতে রাজনগাতক কাঠামোটি অভ্যন্ত হয়ে 
উঠছে । এবং এক প্রত্যক্ষ রাজনীতিক চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা বরং এই টেন্শনৃও, 
শাসকবর্গের কাছে অধিক শ্রেয় । এই বৌশঞ্টোর পেছনে দুটি সন্ভাবনা 
থাকতে পারে : এক, রাষ্ট্রের সক্রিয় ভুমিকা ; দুই, হল্মগ্ল আধুনিক, কিন্তু 
প্রকাশ চিরাচারত বা চিরায়ত রূপ ধরে আছে, যার মধ্যে প্রধান দুটি 
সুধ্যমান শ্রেণীরই ব্যর্থতা প্রকাশিত-_ বুজে“ আ ও শ্রামকশ্রেণশ, কেউই সমর্থ 
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হল না স্বাশ্বত রূপগলকে ধ্বংস করতে ॥ এখানে প্রকাশিত হচ্ছে অন্তু 
ও রুপের বৈপরত্য—an element of inversion 1 

তবে, একথা সত্য যে ভারতীয় রাজনশীততে স্ট্যানডারডাইজেশন 
বহুল পাঁরমাণে এসেছে, এবং রাষ্ট্র ব্যতশত আরও দ্ব-একটি রাজনশীতিক 
শান্ত কাজ করেছে এই লক্ষ্যে । যেমন ধরা যেতে পারে জোতীয় 
কংগ্রেসের কথা । বিস্তবান্‌ শ্রেণাঁগবলি, বিশেষত ধনতান্যিক শ্রেণার স্বার্থ 
সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য পেলেও, সর্বদাই চেঞ্টা হয়েছে কংগ্রেসকে এমন এক 
উদারন'তিক পার্টরূপে গড়ে তোলার, যেখানে সমাজের প্রতিটি আংশিক 
স্বার্থ অন্তর্ভূত হতে পারে বা £359১০5866৫ হয় । রাজনগাতিক গণতন্ত্রের 
দিকে ভারতীয় বৃজেণআদের মনোযোগ প্রাক্-স্বাধীনতা যৃগ থেকেই । 
জাতায় আন্দোলনে সমাজের 'বভিন্ন শ্তরের অংশগ্রহণ এই মনোযোগকে 
বাধ্য করেছিল । এবং পূর্বেই বলা হয়েছে, রাজনীতিক গণতল্দের অনুমতি 
1দয়েই বৃর্জোআদের পক্ষে আর্থনগীঁতক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর । 
এক বহত্বাবাশষ্ট প্রাচাসমাজ্জে এই গণতন্ত্রের পাঁরণামে জন্মেছে বিভিন্ন 
চাপস্ৃদ্টিকারণী উপদল বা আগ্লিক গোষ্ঠী, যারা পাটির শৈশবাকাল 
থেকেই কংগ্রেসের সাথী । ভারতবর্ষে রাজনশৃতিক পাটি গড়ে ওঠার 
প্রাক্তয়া তাই কম গৃর্ত্বপূর্ণ নয় । িপরশতে কমিউনিস্ট আন্দোলন লক্ষ 
করলে দেখা যাবে, এখানে সর্বভারতীয় রাজনগীত প্রাধান্য পেয়েছে এবং 
সর্বভারতীয় স্তরে রাজনীতির বহ্াঁদক নির্ধারিত হয়েছে একটি সাধারণ 
যোগস্ত্রে বাধা সমাজের অধোবর্গের বিভিন্ন সংগ্রামগ্বীল দিয়ে । সাধারণ 
ধর্মঘট, ভারত বন্ধ, শ্রামকশ্রেণীর বিভিন্ন অংশের জাতীয় স্তরে আন্দোলন, 
শ্রাদদোশক শুরকে ছাঁপয়ে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন ইত্যাদি । প্রত্যক্ষ 
কমিউনিস্ট প্রভাবে না হলেও, অন্যান্য রাজনপীতিক শান্ত অনুরূপ পদ্ধতিতে 
জাতীয় ভুরে আন্দোলন করেছে । কিন্ত এ ক্ষেত্রেও এক বহুত্বাবাশিপ্ট 
সমাজ বাধারুপে উপাশ্ছিত । যে সামাজিক অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ বা কেরালায় 
বামপন্থী আন্দোলন গড়ে উঠছিল, যে শ্রেণীগঠনে (class composition), 
যে কৌশলে-__দেশের অনার তা উপস্থিত নয়। কৃষিতে বৈচিত্য আছে, 
1শল্পায়নে তারতম্য আছে, সামাজিক সমস্যাগ্ুলির গভাঁরতায় তারতম্য 
আছে, মধ্যশ্ৰেণীর বিকাশে তারতম্য আছে । এই বৈচিত্যকে স্বীকার করে, 
তনবপযুন্ত রণকোঁশল প্রণয়ন করে এক সর্বভারতায় নির্ধারক রাজনীতিক 
শান্তরূপে আত্মপ্রকাশ করা আজও কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে সম্ভবপর 
হয়নি । সেও এক আগ্লিক সন্তায় পর্যবাসত । 


তর 


@ 


যাই হোক, এক সর্বভারতীয় রাজনশীত সৃষ্টিতে জনগণের স্বতঃস্কৃত ও 
সংগঠিত আন্দোলনগ্বালির ভূমিকা প্রচণ্ড । রাষ্ট্রকে এক্ষেত্রে এক 
autonomous সক্রিয় এজেন্ট ভাবা সমাজের ক্ষেত্রে রাজনশীতর 
আতিস্থাতন্ত্োর মতবাহী ॥ রাষ্ট্র এখানেও একটি শাসনযন্তই, তদপেক্ষা 
আধিক কিছু নয়। জনগণের বিভিন্ন সংগ্রাম এখানে রাজনগীতিক পিক 
থেকে এত সক্রিয় যে ক্রমাগত আপস এবং নমনীয়তার মাধামে বৃর্জোআ শ্রেণপী 
তার আর্থিক বিকাশ, রাজনশীতক ও সামাজিক নেতৃত্ব স্থাপন করতে এবং তা 
বজায় রাখতে পারে ॥ একটি সাধারণ দশ্ডাবধি, আইন, সংবধান, আমলাতল্ত, 
পার্টি, পুলিস ও সশস্ত্র বাহিনী এবং রাজনশতিক প্রচারযন্দ-_এর প্রত্যেকটি 
দদয়ে রাষ্ট্র অধোবর্গের যে কোনো বৈপ্লাবক সংগ্রামকে দমন করে ॥ কু, 
এর কোনটিরই নরক্কুশ ব্যবহার সন্তবপর নয়। একটি সামাঁজক 
প্রতিণ্ঠানরূপে রাষ্ট্রের প্রতিটি শাখার বিরদ্ধে এবং শাখার অভ্যন্তরে ক্রমাগত 
সংগ্রাম চলছে, যা রাস্ট্রের একটি নিরঙ্কুশ প্রাতষ্ঠানরূপে গড়ে ওঠার পক্ষে 
এক দুর্লগ্যা বাধা । 

ভারতার রাজনীতিতে তাই স্থাধীনতা-পরবর্তণ প্রথম দশক বা তৃতণয় 
দশক-_কোনটাই চরম অভিজ্ঞতা নয় ॥ কোনটাই সাফলোর আগিপরাক্ষায় 
চরম উত্তীর্ণ নয় । 


আঠার 


© 


॥চার॥ 


ভারতীয় রাজনণীঁতর সামাজিক পটভূমিতে শ্রেণী ও জাতপাত সমস্যা এবং 
ধর্মীয় প্রাধান্যের সমস্যা কিভাবে পরস্পরের ওপর কাজ করে চলেছে, 
সেইীদকে চোখ ফেরানো যাক । একদিকে ধনতল্তের অগ্রগাঁত যে সমাজে 
ঘটছে, সেই সমাজের মৌলিক গঠন রূপে শ্রেণী-কাঠামো, অন্যদিকে এক 
দণর্ঘ প্রাচ্য সভ্যতাবশিঘ্ট সমাজের ?চরাচারত সত্তাসমূহ-_এই দুয়ের 
মাঝে নিরবাচ্ছন্ন উত্তেজনা ভারতীয় রাজনশীতকে এক বিশিষ্ট চারত্র 
প্রদান করেছে । আমাদের মনোযোগ এবার দেওয়া প্রয়োজন এই দিকে । 
প্রথমত সমাজের শ্রেগীগঠনের চিত্রটিকে দেখা যাকৃ । সম্পান্তিবান্‌ 
শ্রেণীগলর মধ্যে একচেটিয়া পুর্ণীজবাদশীরা আজ একটি সুবিকাশত শ্রেণী, 
যাদের পুজি বীঁদ্ধর সেবায় নিয়োজিত দেশের লগ্রী পুাজ। এই 
লগ্গীপৃণীজর অধিকাংশই রাষ্ট্রায়ত্ত । রাষ্ট্রীয় পুজি ও একচেটিয়া পুীজ বহু 
সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ এবং মাঝে মধ্যে এই দুয়ের মাঝে বিরোধ তত্র হলেও, 
সাধারণভাবে এই যৌথ প্রচেষ্টায় পৃণীজবাদ এদেশে বিকশিত হচ্ছে। এক 
প্রাক্ধনতা্লিক সামাজিক [ভিত্তি বর্ধিত পুনবুৎপাদনের পথে (expanded 
7০5০4০5০9) বাধা হওয়ার দৰ্বন বাজার অর্থনীতির উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভর করে পৃ'জবাদের বিকাশ সম্ভবপর নয় । উৎপাদনের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত 
মূল্য আহরণ করে মৃনাফা অর্জন করা যতই মৃদ্াস্ফাঁতি ও প্রাকৃ-ধনতাণল্্ক 
উপাদানগুলর ব্যাপক আশ্তত্বের দকুন শব্ত হয়ে উঠেছে, তত উপর থেকে এক 
সার্বিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়ে পড়ছে বাজারের পথে বা বিনিময়ের 
জগৎ থেকে সেই গ্বলাফা অর্জন করার ॥ ফলে রাষ্ট্রীয় প্রকল্প, রাদ্দ্ীয় 
খণ, রাষ্ট্রীয় করনখীতি ইত্যাদি 'বিষয়গুল ভারতে এত গুরুত্বপূর্ণ । রাষ্ট্রীয় 
পুশা্জর ব্বান্ধর ফলে এমন এক আমলা শ্রেণীও বৃদ্ধি পেয়েছে, যারা শিল্পণয় 
পুণীজর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে বাধা । কিন্তু, একচেটিয়া পূ্ণাজর সমস্যা হল, যত 
বাজারের মাধ্যমে মুনাফা সংগ্রহের চেষ্টা হবে, তত প্রকৃত উদ্বৃত্ত মূল্য 
উৎপাদন কমে যাবে এবং অনুৎপাদক ব্যয় এবং করের মাধ্যমে হস্তক্ষেপের 
নগীত একসময় পুীজবাদের পক্ষে ক্ষাতকর বা counter-productive হয়ে 
দীড়াবে । কেননা, শেষ বিচারে উদ্বৃত্ত মূল্যকে বার্ধত হারে উৎপাদিত 
করাই পূুণণজবাদ বিকাশের রান্তা । কাজেই ভারতে একচেটিয়া শ্রেণীর 
সামনে একাধিক সমস্যা উপ্থিত ও রাষ্ট্রকে সে কীভাবে ব্যবহার করবে, 


উাঁদশ 





তা নির্ভর করছে উপরে ভীল্লাখত সমস্যাকে সে কীভাবে সমাধান করবে 
এবং বেসরকারী একচেটিয়া পূজি ও রাষ্ট্রীয় পৃশাজ্র পারস্পারক সম্পর্কটি: 
কীভাবে রূপায়িত হয়ে চলেছে । একচেটিয়া পৃীজর বৈশিষ্ট্য হল : 
কোন একটি [বিশেষ জাতিসন্তা বা অণ্টলের নয় বলে, এই একচেটিয়া 
পুশ সহজেই সর্বভারতনয় নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে পেরেছে এবং অনুন্নত 
জাতসন্তাগ্বলি কোন সাধারণ শক্ররূপে তাদের চিহ্নিত করতে পারছে না। 
প্রায়ই অন্তকলহে তারা লিপ্ত । 

অন্যাদকে পু্ীজবাদশদের অন্যান্য শ্তরগুল সর্বভারতাঁয় রাজনশীতিক 
শ্রেণীরূপে কোন পৃথক সন্তা অর্জন করতে পারোন ॥ উদ্বারনপীতক 
বুর্জোআরুপে কিছু কিছু শক্তিকে চিহ্নিত করা গেলেও, তাদের সর্বভারতীয়, 
ভাবষ্যৎ অনুদ্জ্বল । জনতা পার্টির আমলের বৈশিক্টারুপে নেতৃত্বের কলহ 
বলে যা প্রতিভাত হয়েছে, তা শৃ্ব আপাত বিচার ৷ প্ররুত কারণ হল, 
একাঁদকে রাষ্ট্রীয় পুশ রাজনপীতিক ক্ষমতার কেন্দ্রকরণ চাইবেই, অন্যদিকে 
মাঝার শিল্পপুশীজ এবং ব্যবসায়ী পৃণীজ শান্তর দিক থেকে এখনও, 
আগণ্ালক শ্ুরে । ফলে, যেটুকু রাজনীতিক উদারতা তারা দাঁব করবে 
তাদের আর্থনশীতক স্বাথে, তা জাতাশয় স্তরে দণর্থাদন মূর্ত হতে পারে না, 
আশণ্টালক প্রাধানোই তাদের তুষ্ট থাকতে হবে । আজ একচেটিয়া পুণজ 
সেইটুকু রাজনগীতিক উদারতাও আত্মসাৎ করেছে ॥ 

মধ্যশ্রেণণীর অবস্থাটিও লক্ষণীয় । উপানিবেশিক শাসন বন্দর এলাকা 
গুলিতে সুপ্রাতষ্ঠিত হওয়ায় প্রশাসানক স্বার্থে যে মধ্যশ্রেণী শিক্ষিত হল, 
তাদের সামাজিক সক্রিয়তা বহু বৎসরের ইতিহাসসমৃদ্ধ ; কিন্তু, দেশের 
অনান্র মধ্য শ্রেণীর সেই ধরনের উর্বর বান্ধ আমরা পাই না । বাংলার মত 
প্রদেশে, ভূস্বামীপ্রথার অসংখ্য স্তরাঁবভাজনের দরুন এই মধ্য শ্রেণী ভূসম্পান্ত 
থেকে দশর্ঘাদন বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রগতিশীল হয়ে উঠেছিল । তাদের বুঁদ্ধগত 
ও নান্দানক বিকাশ জাতীয় আন্দোলনকে সাহায্য করে?ছিল ও বুর্জোআ 
রাজনশীতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় এক গ্ববত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করোছিল ।- 
কম্বু, এই শ্রেণীর ভাঁনকারও ফল হয়েছে দ্বাবধ । একাদকে অধোবর্গের 
আন্দোলনেও এই শ্রেণী নেতৃত্ব দিয়েছে এবং অধোবর্গের নিজস্ব নেতৃত্ব গড়ে 
উঠতে দেয়নি ; শ্রামক-কৃষক সংগঠনগৃলিতে মধ্যশ্রেণীর সুলাবোধ, 
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নৈতিকতা, উচ্চাশা ও হতাশা অত্যন্ত প্রভাব ফেলেছে ; মধ্যশ্রেণীর 
সাংক্কতক ধর্মীপতারা জাতীয় সংস্কাতির একমাত্র ধারকবাহক রূপে পারিচিত 
হয়েছে । অনাদকে, দেশের অভ্যন্তরে পশ্চাৎপদ ভূমিসম্পর্কযৃন্ত এলাকা- 
গুলিতে এরা ক্ষীণশান্ত বলে, সংস্কার আন্দোলনগৃীল ঘটোন । মধ্যযুগণয়তার 
বিরুদ্ধে মতাদর্শগত আক্ৰমণ হয়ান ॥ ফলে পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক শান্ত 
ও মানাসকতারও এক ব্যাপক বিকাশ বুদ্ধ থেকেছে । শ্রানক-কৃষকসহ 
অন্যান্য দাঁলতদের সংগ্রাম সামাঁজক-রাজনগীতিক চিন্রটিকে খুব বেশী 
পালটাতে পারেনি । বিশেষত কৃষক সংগ্রামগৃলি বাথ রাজনশৃতিক অভিযান 
রূপেই থেকে গেছে। আজ স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের বৃদ্ধ 
ঘটেছে বহুগুণ ॥ ফলে শিক্ষা, আইন, 'চাঁকংসা, প্রস্থান্ত_সমন্ত ক্ষেত্র 
বুদ্ধজশবীবর্গের বিস্তার ঘটেছে ॥ কিন্তু, দিল্লীর মত স্থানে এই মধ্যশ্রেণী 
এত ₹০০০এঞ$ যে কোন স্বৃতন্ রাজনীতিক সন্তা অর্জন করা এদের পক্ষে 
অসম্ভব ৷ সামাগ্রকভাবেও ত্রিশ বছর এমন '্কদ্ধ অধিক সময় নয়, যার 
মধ্যে এই শ্রেণীর সহসা পাঁরমাণগত বিষ্তার ভাবগত স্তরে এক স্থায়ী 
প্রভাব ফেলতে পারে । শাক্ষত বেকারের পক্ষে আজ এসব স্থানে 
radicalized হয়ে ওঠার সপ্তাবনা কম-_তাই এক ফ্যাসস্ট্‌ কালচারের 
চমৎকার শিকার হয়ে ওঠার প্রবণতা এই শ্রেণী নানাভাবে নানা সময় 
প্রদার্শত করেছে । 

একচেটিয়া পু্াজপাতশ্রেণীর বিপরীতে যে শ্রেণীর অবস্থান, সেই 
শ্রামকশ্রেণীর রাজনীতিক বকাশেও একাধিক বাধা, যার জনা একচেটিয়া 
পরীর রাজনগীতক নেতৃত্ব অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে । আর্থনীতিক 
কাঠামোর [দক থেকে একাধিক শুর সম্পন্ন হল এই শ্রেণী । সুদক্ষ 
আভিজাত শ্রামক, ঠিকা শ্রামক, শহরাণ্চলের ও গ্রামাণ্চলের অসংগঠিত 
শ্রামক, কাজ পণ্যভিত্তিক 'শিল্পশ্রমিক, আধুনিক প্রযৃ'্তিবিদ্যা্ভাত্তিক 
শাখার শ্রামক-_এইসব শ্তরের মধ্যে সামাজিক তারতমা এত দ্বর্মর, যে 
এক সংহত রাজনশীতিক শ্রেণী হয়ে ওঠার পথে শ্রমিকরা আজও অনেক 
[পিছিয়ে । এর ওপর আছে, প্রাক্‌-পু'জবাদী সামাজিক উপাদানগ্বালর 
প্রচণ্ড প্রভাব ।  পণ্যোৎপাদনমূলক সমাজের ভোগবাদ, অবক্ষয়, ভবঘুরেপনা 
এইগলির প্রভাবও রয়েছে। ট্রেন্ড ভিত্তিক চিন্তার পরিণামে অর্থনগাঁতবাদশ 
মনোভাবও আছে । এবং সর্বোপার রয়েছে সাধারণ কৃষিশ্রমিক, বেগার 
আমক, ঠিকা অসংগঠিত শ্রীমক ও অন্যান্য সাধারণ শ্রমজশবশদের থেকে 
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এক 'বিচ্ছিল্তা__া না কাটালে ব্যাপক মানুষের ওপর বৃর্জোআ 
আধপত্যকে চ্যালেঞ্জ করা 'শল্প-শ্রামকদের পক্ষে অসম্ভব । একচেটিয়া 
পুশীজ আশ্বীনকতম প্রযবন্তিবিদ্যার সাহায্যে স্বনাফার সংকটকে কাটানোর 
জন্য যে-রকম বদ্ধপাঁরকর, তাতে র্যাশনালাইজেশন, যন্তরীকরণ, অটোমেশন 
ইত্যাদির প্রবর্তন শ্রামকদের সামনে সামাঁজক নিরাপত্তার সমস্যাটি মর্ত 
করে তুলেছে । এখন এই সাগ্রাজিক সংগ্রামগলি কতটা রাজনশীতিক রূপ 
পাবে, তা দেখার বিষয় । কতকথ্ীল মৌলিক বিষয় এক্ষেত্রে মনে রাখা 
দরকার । শ্রামকদের অর্ধেক এখনও ইউনিঅনে সংগঠিত নয় ; এবং যারা 
সংগঠিত, তারা বিভেদে দীর্ণ ; সংগঠিত শ্রমিকের বৃহত্তম সংগঠন হল 
শাসককুল প্রবর্তিত শ্রমিক সংগঠন ৷ গ্রেডে ইউনিঅন আন্দোলনের এই 
দৈনাদশা শ্রমিক আন্দোলনে কোথাও কোথাও শুনাস্থানের সৃষ্টি করেছে, 
যা ভরাট করতে__হয় নির্দলশীয় ইউনিয়ন জন্ম নিচ্ছে, অথবা গ্রেড 
ইউানঅন আযাডভেগ্টারারদের জন্ম হচ্ছে, যাদের রাজনগাঁতক ভাবিষাংও 
একেবারেই অনুক্ভুল । 

গ্রামাণ্টলে অবচ্থাটি আরও জটিল ৷ বৃহৎ জমিদার বনাম কৃষক 
গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীসংঘর্ষের এই চেহারা দশর্থাদন পাঁরবার্ভত । পুরাতন; 
ভূষ্বামীশ্রেণণির সামাজিক প্রভাব কোথাও কোথাও অক্ষু্ন থাকলেও, তাদের 
অনেকেই শিল্পে বিনিয়োগ করেছে এবং পুর্শীজতান্তিক ভূস্বামণীতে পাঁরণত ॥ 
তাদের স্বতল্য রাজনীতিক উদ্থানও স্বতল্ত পাটির পতনের সঙ্গে সঙ্গে শেষ 
হয়ে গেছে । সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গ্রামাণ্ডলের প্রকৃত ক্ষমতাবান্‌ শ্রেণী হল 
ধন! কৃষকশ্রেণশী, যারা সম্পন্ন চাষী, আবার কোথাও জোতদার, মহাজন, 
গ্রামীণ ব্যবসায়ে িপ্ত-_-এক কথায় এরাই হল কুলাক । এদের প্রকৃত 
আগ্রহ জাম লজ দেওয়ার চেয়েও জাম লশজ নেওয়া, মন্ত্র দিয়ে চাষ 
করা, কোথাও লজ নেওয়া জমতে আবার দাঁরদ্র কৃষককে "দিয়ে চুক্তি 
অনুযায়ী বাঁণাঁজ/ক শস্য উৎপাদন করিয়ে নেওয়া । কষি উৎপাদন 
সম্পর্কের বৈচিন্রা সারা দেশে থাকলেও, সাধারণভাবে এরাই রাষ্ট্রীয় সকল 
সুযোগ-স্বিধার দাবিদার, গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগৃলির নেতা এবং দেশের, 
ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে এরাই সর্বভারতীয় বৃর্জোআর সামাজিক নভিন্তি ॥ 
সামাজিক দৃৃণ্টিভঙ্গীতে এরা রক্ষণশীল, অর্থোপার্জনে এরা অগ্রগামশ । 
আজ সবুজ বিপ্রব ও নিবিড় কৃষ উন্নয়ন নীতির সুযোগে এদের আরও 
শরীর্বা্ধ ঘটেছে । ভূসম্পান্তর উধ্ব‘সাঁমা স্থির করা, পণ্যশসা বিক্রয়ের: 
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মল্যধার্ষয করা, এরা এই দ্টিরই বিপক্ষে । রাষ্ট্রের কাছে এদের দাবি 
অধিকতর স্বববধার জন্য, কিন্তু নিজেদের নিয়োজিত মভুরদের প্রতি এরা 
মধ্যযুগীয় ধরনের নির্দয় । পাঞ্জাবের ধনশকৃষকের নিয়োজিত শ্রামক হল 
পূর্বভারত থেকে আগত লক্ষ লক্ষ 'বেগার" বা চুক্তিবদ্ধ কাঁষমন্ভুর ; বিহারে 
জাতনিপীড়নে নিষ্পোষিত মজুর হল ধনশকৃষকের উৎপাদন ান্তি ; 
মধ্যপ্রদেশ বা গুজরাটে আদিবাসী ভূঁমচ্যুত বা বাঁহরাগত মন্তুররা 
একই ভাবে এই ধনীকৃষকদের উৎপাদন 'ভীন্তরূপে কাজ করে চলেছে ॥ 
এই কুলাকজোট হল রাজনখাঁতক গণতন্ত্র গ্রামশণ প্রসারের পথে অন্যতম 
প্রধান বাধা । এরা হল ভোটব্যাংকের মালিক । 

কৃষি মন্তুরের ইউালিঅনাইজেশনের অভাব ধন'কৃষকের সামাজিক 
রাজনশীতিক অভ্যাথানকে আরও সহজ করে তুলেছে । তাই রাজন'ীাততে 
“গ্রাম” সম্পর্কে দরদ, “শহর বনাম গ্রাম” ইত্যাদি ধারণাগৃলি জনপ্রিয় হয়ে 
উঠেছে । আগণ্যালক স্বার্থের ধুয়া উঠছে । এই সবই সম্ভবপর হচ্ছে 
ধনীকুষকের সামাজিক ভিন্তিটি অপেক্ষাকৃত কম চ্যালেঞ্জের সম্দৃ্খশন বলে । 
যে কৃষক সংগ্রামগ্থালি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে ঘটেছে, সেগুলি বেশীর ভাগই 
ঘটেছে পুরাতন গ্রামীণ বান্তবতার ওপর তৈরণী রাজনগীতিক ধ্যানধারণার 
কাঠামোয় ৷ ক্ষেতমজুরের সংগ্রামকে মনে হয়েছে মালিক কৃষকের সংগ্রাম । 
ভাগচাষীর সংগ্রামকে মনে হয়েছে সর্বভারতণয় সংগ্রামের মৃখ্যর্প । 
জলকরের বিরুদ্ধে মাঝার কৃষকের সংগ্রামকে আত্মসাৎ করেছে ধনীকৃষক । 
উপজাতি সংগ্রামগুলিতেও মৃখ্যত পুরাতন ধাঁচের কৃষক সংগ্রামরূপে এখনও 
পরিচালিত করার চেক্টা হয়েছে, তাদের চপ্রোলেতারণয় শ্রমজীবী চারতটি' 
ধরা পড়েনি । পুরাতন ধরনের কৃষকসংগ্রাম. যেখানে কৃষকদের ধরে 
নেওয়া হয় একটি সমষ্টি এবং আজকের গ্রামীণ শুরায়ন-__এই দই এক 
অমোঘ দ্বন্দের সম্মৃখাীন ॥ 

অবশ্য গ্রামীণ ‘বিত্তশালী কৃষকের আধিপতোর একটি কারণ হল ক্ষুদ্র 
জোতের ব্যাপক আন্তত্ব। ধনতাল্ত্িক বাজারে ক্ষুদ্র কৃষকের উৎপাদিত 
শসাও আজ আসছে ॥। ফলে, ফুদ্রাস্ফী?তর বিরুদ্ধে ধনশকৃষকের বিভিন্ন 
দাবির সঙ্গে ক্ষুদ্র কৃষকের সহানুভূতি রয়েছে ও 'কৃষক পার্টিগলিতে' ধনীকৃষক 
ও ক্ষুদ্র কৃষক সহাবস্থান করছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি জোতকে টিকিয়ে 
রাখার জনা সকলেই বদ্ধপারকর-_সাম্রাঙ্বাদ, জাতীয় শাসকবৃন্দ, 
বামপন্থী রাজনশীতক দল । এই: [বিচিত্র পটভূমিতে কোন্‌ পথে গ্রামীণ 
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রাজনশীতি এগোবে, তার কোন সর্বভারতীয় স্পষ্ট হীঙ্গত এখনও পাওয়া 
যাচ্ছে না ৷ 

ক্ষুদ্ধ ও মাঝারি জোতের অস্তিত্ব আমাদের এক অনা সমস্যার দিকে 
ইঙ্গিত করে ॥ গ্রামাণ্লে ভারতরাষ্ট্রের জনকল্যাণকামণ (welfare) 
ভূমিকার প্রকাশ ঘটেছে ক্ষুদ্র জোতকে টিকিয়ে রাখার ও দাঁরদ্র চাবীকে 
সাহায্য করার বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে । তার অন্যতম কারণ হল, 
ভারতের বনু স্থানে আজ যে গ্রামীণ চিত্রটি ফুটে উঠছে, তা হল সমগ্র 
কৃষক সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ, যার ভিন্তি হল গ্রামের কৃষক উৎপাদন বা 
Peasant Production বা আরও নির্দি্টভাবে বলা যায় ক্ষুদ্র ও মাঝার 
মালককৃষক ভিত্তিক উৎপাদন । গ্রামাঞ্চলের বৃহৎ ভুস্বামীদের দ্বারা 
শোষিত হওয়ার পাঁরবর্তে এরা অধিকতর শোষিত হচ্ছে সমগ্র ধনতান্হিক 
অর্থনগাঁত কর্তৃক । ফলে পণ্যশস্যের নির্মূল], অপ্রতুল রাষ্ট্রীয় সাহাযা, 
গ্রামাঞ্চলে অনুন্নয়ন, বেকার ও স্বজ্পমন্তরীর, গ্রামীণ শিল্পের অবক্ষয় ও 
সর্বোপার যে কোন প্রকারের গ্রামীণ আন্দোলনের উপর বর্বর নিপণড়ন__ 
এই সবেরই মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে গ্রামীণ গরণীব বনাম রাষ্ট্র ল্য ও 
বিরোধের চিত্রটি । সংবিধান দ্বারা গ্যারাণ্টকৃত সমগ্র জনকলযাণকামশ 
রাষ্ম্ীয় ভূমিকাটিই আজ এই দ্বন্দের কবলে ॥ পাঁরকল্পনা, পঞ্চায়েত, 
কৃখিমূলা সংস্থা (Agricultural Prices Commission), বিভিন্ন গ্রামীণ 
সহায়তা প্রকল্প, বিভিন্ন ভূঁমিসংচ্কার ববিধি--সবই আজ এই দ্বন্দের 
সম্ম্বখান । তাই এই কথা পুনবুল্লেখের প্রয়োজন : এই জটিল পটভূমিতে 
গ্রামীণ রাজনশীত কিভাবে যে এগোচ্ছে তার স্পষ্ট দিশা এখনও অস্পষ্ট । 

একথা সত্য যে সর্বভারতীয় একচেটিয়া মালিকশ্রেণী গ্রামণণ 
অর্থনগীতিতে শঙ্ত চিত স্থাপন করতে চাইছে ॥ কিন্তু কোন্‌ পথে : তার 
এখনও কোন একটি নির্দিষ্ট যথাযথ রেখাচিত নেই । গ্রামীণ শ্রেণগপার্থক)কে 
তীর করে, না সমগ্র কৃষকসমাজকে বশীভূত করে ? এর এখনও 'নির্দিক্ট 
উত্তর নেই । সম্ভবত ছ্ঁটি বিকল্পই প্রয়োজনে গ্রহপীয় । কিন্তু, এখানে 
বাধা হল গ্রামীণ সম্পান্তিবান্দের নিজস্ব আশা-আকাঞক্ষা__যা ক্রমাগত 
পুীজাবনিয়োগের মধ্য দিয়ে চরিতার্থ হতে পারছে না । 

এই অবস্থার একটি উপাদান হল জাতপাত সমস্যা ॥ জাতিপ্রথা 
বহুদিন ধরেই এক আর্থ-সাংস্কাতক বান্তবতা ধরে ভারতবর্ষে বিদ্যমান ॥ 
পনিবোশক আমলে সামন্ততান্িক সংস্কীতর বিরদ্ধে দলিতদের উত্থান 
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ব্যাপকভাবে ঘটোছল, কিন্তু এক সাধারণ জাতাঁয় আন্দোলনের অঙ্গ হয়ে 
ওঠার ক্ষেতে সাম্রাজ্যবাদ" ভেদনশীতি, উচ্চবর্ণ জাতাঁয় নেতৃত্ব এবং নিম্নবর্ণের 
নেত্বন্দেরও সংকাঁ্ণ এলিটিপ্ট নগীত একযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে ॥ 
স্বাধীনতার পরে বৃর্জোআ উদারনশীতবাদের আদর্শে আইনের চোখে 
জাঁতবৈষম্য ঘুচল, কিন্তু সামাজিক শ্রেণশীভেদের জাতপাতসুচক রূপ দূর 
হল লা। Peasant ০ও9-গুটিলর হাতে জনি এজ, ক্ষমতার শ্রীববাদ্ধ ঘটল, 
মধ্যবৰ্ণগবলি সামাজিক ক্ষমতায় এগয়ে এল, এবং গ্রানাণ্চলো শ্রেণীদ্বল্ এই 
মধ্যবর্ণ বনাম বর্ণহশীনদের সংগ্রামের রূপ নিল ॥ বহার, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক 
ইত্যাদি রাজে। এই হল সাল্প্রাতকতম পারিস্থত ॥ সবৃজ বিপ্রব গ্রামাপ্চলে 
জাতপাতকে দূর করেনি, বরং বাঁড়য়ে তুলেছে । মধ্যবর্ণ সমূহ 
{Intermediary/backward casteগল) কৰ্ণাটক, . অঙ্জ, কেরালা, 
তামিলনাডু, বিহার, গুজরাট ইত্যাদি স্থানে আজ কমবেশশ রাজনশীতক, 
ক্ষমতার এক বড় দাবিদার । জাতপাতের বিচারকে টিকিয়ে রাখায় এদের 
আগ্রহ সর্বাধিক । এবং গ্রামীণ গরণীবদের সামনে বড় সমস্য-_উচ্চ / মধাজাত 
বিরোধী এক 'দাঁলত' সামাজিক সংগ্রাম তাদের পক্ষে সঠিক পথ, না 
শ্রেণীরুপে এক সরাসার আর্থ-রাজনশীতক সংগ্রাম, না কি এই দ্বয়ের সমন্বয় 
যা সঠিকভাবে গ্রামীণ বিস্তশালণদের বিরুদ্ধে গ্রামীণ গরণীবদের এঁক্যাবদ্ধ 
করতে পারে । বলা বাহুল্য, এই তৃতীয় বিকল্প এখনও অনার্জত ও 

গ্রামীণ গরাবরা এখনও জাতিভেদে বিভন্ত ॥ 
একই সমস্যা শহরাণ্চলে ॥। মগ্ডল কমিশনের সুপারিশ এক আগ্রগর্ভ 
পারস্থাতর সৃষ্টি করেছে । ম্ৃদ্রাস্ফশীত, মূল্যবৃদ্ধি, বেকার এমন এক 
অবস্থার সৃষ্টি করেছে যেখানে উচ্চবর্ণভূত্ত সাধারণ মধা1বন্তও মাঁরয়া হয়ে 
উঠছে ও জাতাভীন্তক সংরক্ষণের মৌিক যুক্ত কিছুতেই তাদের মানসিকতায় 
ছাপ ফেলতে পারছে না। সংরক্ষণ সৃষ্টি করেছে দাঁলতদের এলিট ভ্ভরকে 
যাদের উচ্চাশা উচ্চবর্ণ আধিপতা-সংবলিত রাজনশীতক ক্ষমতার 
কাঠামোর অংশীদার হওয়া, সেই আমূল সামাজিক পাঁরবর্তনে প্রয়াসী হওয়া 
নয়, যা দালতদের আর্থ-সামাজিক নিপীীড়নকেই নির্মূল করতে পারে ॥ 
বলা বাহুল্য এ এক ‘ন যযো ন তম্থোঁ' অবস্থা, যেখানে সংরক্ষণ তুলে দেওয়া 
অসম্ভব, সংরক্ষণের ঘোষিত উন্দেশ্যও বার্থ_যা জাতিভেদকে বাড়াচ্ছে, 
কমানোর পাঁরবর্তে । এও বলা বাহুল্য, এক আমূল পাঁরবর্তন ব্যতীত-_বে 
পাঁরবর্তনের অঙ্গ হল গ্রামে কা সম্পর্কের গণতন্রকরণ ও শিক্ষিত বেকারির 
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ভয়াবহতার অবসান_যে কোন সামায়িক সমাধানই মূল উদ্দেশ্য সাধনে 
ব্যর্থ । সংরক্ষণে অস্থায়ী কিছু খয়রাতি হলেও, দলতদের আত্মজাগরণের 
ভীন্ত রূপে সেই সামায়ক সাহায্যও 5০-4০৭৪ হয়ে দীড়াচ্ছে । 

সমাজাবজ্ঞানীরাও সাংস্কাঁতক ন্ৃতত্বের প্রভাবে অনেক সময়ই রাজনপীতির' 
ক্ষেত্রে জাতপাতের গৃত্বত্বকে বাড়িয়ে দেখেছেন ৷ প্রশ্ন হল : রাজনশীততে 
শ্রেণী ও জাতপাত দ্বই-ই ‘ক সমগৃরুত্বসম্পন্ন ? রাজনশীতিক বান্তবতায় এই 
দুইয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বোঝার সঠিক চাবকাঠিটি কি ? এটা স্মরণে 
রাখা দরকার, শ্রেণী হল মুলত একটি আর্থনশতক গঠনের ভাবাদর্শগত, 
আতহাসক, রাজনগীতক, সাংস্কাতক প্রকাশ ॥ কিন্ত, আজকের সমাজে 
জাতকে কতদূর এক আর্থনধীতিক সত্তা বা ec০০mi০ ০৪:০8০০% রূপে গণা 
করা যায়? এবং রাজলসীতক ক্ষমতার শ্রাতদ্বন্দ্িতায় জাতপাত কতদূর, 
খুরুত্বপূর্ণ ? প্রতীয়মানকে ভেদ করে অন্তর্বন্ততে পৌছানোর পদ্ধতিটি এখানে 
অতগব গ্ৃ্ত্বপূৰ্ণ । 

ভারতের শ্রেণণকাঠামোর বিবর্তনে ধর্মের ভূমিকা একটু পৃথক । আমরা 
জানি দেশাবভাগের সময় ধর্মাশ্রিত রাজনাঁত একটি না্দপ্ট পারণাত লাভ 
করোছিল ॥ অনেকে ভেবোছলেন, ধর্মাশ্রিত রাজনপাতর অবসান ঘটল 
এবং রাজনপীতিক সাম্প্রদায়িকতার স্থানে উদারনশীতুক বুর্জোআ গণতন্ত্র 
স্থায়ীভাবে ভারতে বিরাজ করবে । কিন্তু, ধনতান্লিক [বিকাশের ফলে 
সাম্প্রদায়কতা এক নতুন জীবন লাভ করেছে ॥ ক্ষুপ্র ও কুর্টার শিল্পাভান্তক 
শহরগুল যথা মোরাদাবাদ আজ বিপর্যয়ের মুখে ॥ ভবগুরে সর্বহারার 
সংখ্যা বাড়ছে । ম্বসলমান শিল্পপাতিদের অভ্যুদয় পুরাতন ক্ষমতাসম্পর্ককে 
কোন কোন শহরে বাপ্রিত করেছে । এইভাবে সমাজের marginalization 
নিয্ধ মধ্যবিস্ত, নিঃস্ব হন্তাশজ্পশ ও বাউগ্লে বেকারকে সাম্প্রদায়িক 
রাজনশীতির শিকার করে তুলছে ।১ কোথাও কোথাও প্রগতিশশল রাজনশীতিক 
শান্তিগ্রালও সাম্প্রদায়িক শান্তগৃলির সঙ্গে আপস করেছে ॥ কোথাও রাষ্ট্রের 
আপাত উদারপন্থী রাজনশীতর বিপরতর্পে আবির্ভূত হয়েছে নির্বাচনের 
হাতিয়ার স্বরূপ সাম্প্রদায়িক ভোটব্যাংক । একচেটিয়া বৃর্জোআরা [নিজেরা 
সাম্পরদ্যায়ক না হলেও, সাম্প্রদায়িকতার নিয়ান্তিত ব্যবহারে তাদের আপাত 
নেই ৷ কাশ্মীরে শিয়া সৃশ্বী দাঙ্গা এই নশীতিরই পাঁরণণত এবং আমরা 





2. ‘Communalism: The Razor's Edge,” Factsheet 2, Bombay, 1983. 
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যদি সাতচাল্পশ পরবর্তী, বিশেষত যাটের দশক থেকে দাঙ্গাগৃলির প্যাটার্ন 
লক্ষ কারি, তবে দেখা যাবে শোলাপুর, বরোদা, মোরাদাবাদ, ম্বজঃফরনগর , 
কোলাপুর ইত্যাদি ছোট / মাঝার শহরগৃলিতে দাঙ্গা বারংবার ঘটছে ও 
উপারিউন্ত কারণগৃল সেখানে সবিয় ॥ এমনাক দিল্লীতে সাম্প্রাতক শিখ- 
নিধনের পেছনেও ম8581791150৩, অনেকাংশে দায়ী 1১ 

গুপনিবেশিক যুগে কখনও কৃষক অসন্তোষ ধর্মীয়রূপে প্রকাশ 
পেয়েছে, ২ কখনও বদৰুদ্দীন উমর যাকে বলেছেন “মৃসলমানের স্বদেশ 
প্রত্যাবর্তন,”* তার আকাঞক্ষাও তীব্র হয়েছে ; কখনও ভূস্বামশীরা এতে 
ইন্ধন যুগিয়েছে । কিন্তু, সাতচালশ পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িকতা গ্রামশণ, 
ভান্ত অপেক্ষা শহুরে ভান্তিকে অধিক অবলম্বন করেছে এবং সাপ্প্রদায়িকতার 
বিবর্তন ভারতীয় রাজনশীতর মৌলিক চাঁর্রটিকেই সমর্থন করে । এই 
চরিত নির্ধারিত হচ্ছে এক প্রাক্-ধনতান্তিক বহুত্ববি?শৎ্ট সমাজে ধনতান্তিক 
বিকাশের ক্রিয়া-প্রাতক্রিয়া দিয়ে । 

রাজনখীততে সক্রিয় অপর একটি সামাঁজক সন্ভতা হল উপজাতি ॥ 
ইদানশংকালে উপজ্াতশয় সংগ্রামগীলর বৃদ্ধি লক্ষ করে অনেকে উপজাতি 
ও সাধারণ কৃষকের মধ্যে এক স্থায়ী এঁতিহাসিক পার্থক্য রয়েছে ধরে নেন ॥ 
কিন্তু, এ ক্ষেত্রেও দেখা যাবে, উপজাতিদের এ্ীতহা?সক-সাংস্কাতিক বৈশিষ্টা 
যাই থাকুক না কেন, আজ ভারতের মূল অগ্চলের ( সীমান্ত অঞ্চলবর্তশ 
উপজ্াাতিগুলির সমস্যা ভিন্ন ; এখানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে গৃজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত 
উপজাতি-অধ্যুষিত দণর্থ লাগোয়া অঞ্চলের কথা বলা হচ্ছে ) উপজাতিরা 
কৃষক ও তার পরবর্তী শ্তরে শ্রমজশবশ মানুষে পর্যবসিত । উপজাতায় 
জনগণের অসন্তোষের মূল কারণ, তাদের ব্যাপক হারে দারিদ্রাকরণ, যাকে 
বলা যায় pauperization and marginalization | এর মূলেই রয়েছে 
পুীজবাদের বিকাশ । সমতলভূমিতে কৃষি উন্নয়নের দিকে যে মনোযোগ 
পড়োছল, পর্বত ও অরণ্যপ্রধান অণ্টলে সেই গ্ত্বত্ব আরোপিত হয়নি ॥ 
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পূর্বে উল্লিখিত সমাজের প্রত্যন্তীকরণ বা marginali=a0i0০n রাজননীভতে 
কিরকম গভীর প্রভাব ফেলেছে, সেই প্রাক্রিয়াটিকে আরও একটু 
ঘানদ্ঠভাবে লক্ষ করা যাকৃ। সমাজের এই ব্যাপক নার্জনালাইক্রেশন 
সামাজিক সমস্যাগৃদলকে রাজনশীতক ক্ষেত্রেও মূর্ত করে তুলেছে__অনস্থাচ্ছা, 
বাসস্থান সমস্যা, পাঁরবেশ সমস্যা, পাঁরবার পাঁরকল্পনা, নার সমস্যা 
ইত্যাদি । পাঁরবেশ রক্ষার প্রশ্নটও আজ বান্তব॥ সংক্ষেপে এইগ্ীলই 
আজ আঁভাহত হচ্ছে new issues of politics রূপে | 

এই সমন্ত সামাঁজ্জক সমস্াগ্থীলর যে পূর্বে আন্তিত্ব ছিল না, তা নয় । 
কিন্তু, পূর্বে এইস্থাল সম্পর্কে জনচেতনার স্বল্পতার দৰুন এইগৃলি রাজনীতিতে 
আত্মপ্রকাশ করতে পারোঁন ৷ ভারতাঁয় রাজনগীতর সামাজিক ভান্ত যে 
কিভাবে কর্মরত, কিভাবে রাজনশীতকে প্রভাবান্বিত করছে, তার উদাহরণ 
হল এই ধরনের নতুন সামাজিক সমস্যাবলশী, যেগুলি আজ রাজনশীতিক 
"ইস্থা'তে পাঁরণত ॥ 

পারবেশের প্রশ্নটিই ধরা যাক । এতাঁদন পর্যন্ত পারবেশের প্রশ্নটি ছিল 
কল্পাবলাসণ বা বিজ্ঞানীদের [বিষয় এবং একটি রাজনশীতক ইস্থা রূপে 
পারিবেশের প্রশ্নটিকে কখনও ভাবা হয়নি ॥ কিন্ত, বযাপকভাবে অরণ্যবিলোপ 
এবং 'শিল্পণয় বৃক্ষের স্বাথে এক বিশেষ ধরণের অরণ্যন'ত, ?শজ্পচ্ছাপন নাতি, 
কাঁষতে ব্যাপক রাসায়ানক প্রয়োগ, শহরগুলতে অপারিক্পিতভাবে শিল্প- 
িশ্তার,কারখানাগ্ীলতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহান এবং কারখানার পার্শ্ববর্তী 
অণ্টলে বসবাসকারণ জনগণের উপর ক্ষতিকর প্রভাব, এক অত্যন্ত ভারসাম্য 
হন শাল্তনশীতি বা ৎneঃ৪y 7১০1$০5__এই সবাকগ্বই আজ পারকল্পনার 
বেচা চিন্তা হয়ে দাড়িয়েছে এবং প্থবীর বৃহত্তম [শল্পদৃর্ঘটনা ভূপালে 
গ্যাসাবস্কোরণের পর,” সমগ্র পারবেশনপীতর প্রশ্নটি আজ রাজনপীতিক ইস্থাতে 
পাঁরণত । আজ জনসাধারণ, সমাজবিজ্ঞান ও উন্নয়নাবদ্‌ তথা পাঁরকল্পনা- 
বদূদের সামনে এই সমস্যা উদ্যত হয়ে উঠেছে : যে উন্নয়ননগীত গৃহীত, 
হয়েছে, তা উন্নয়নে সমর্থ হচ্ছে না পাঁরবেশ, সমাজ ও উভয়ের মাঝে 
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নঁতশ । 





হযোগসূত্রটি ধবংস করছে £ আজ সহসা গ্যাস বিস্ফোরণ আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছে, কিন্ত আরও কত এইরকম স্বাস্থা ও জশবনহান এবং 
পারবেশদুষণ ও ধ্বংস ধারগাঁতিতে, অলক্ষিতে ঘটে চলেছে, কে জানে ? এই 
বিষয়টির অপর একটি দিক হল বৈদেশিক পৃণাজ ও প্রন্জাবদ্যা সম্পর্কে 
জনচেতনার প্রশ্ন । 'বিকজপ প্রযবন্তি* কথাটি আজ বহুলপ্রচালত হয়ে উঠেছে 
এবং এই সমস্যাও আঁবিভূতি হয়েছে, [কিভাবে নিজস্ব দেশের প্রয়োজনানৃযায়ী 
প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানি ও ‘বিকল্প প্রযৃত্তি'র মধ্যে ভারসাম্য আনা সপ্তবপর । 


রাজনশীতিতে এইরকমই এক নতুন সামাঁজক বিষয় জনযস্বান্থোর প্রশ্নটি । 
জনস্বাস্থ্য যে জনগণের অধিকার, তিটিশ শাসনে তা সদ্য জনচেতনায় 
এসেছিল ॥ সংবিধানের নিৰ্দেশাত্মক নশীততে তা প্রতিফলিত হয়েছিল, 
যদিও শাসকবর্গ তাকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দিতে সম্মত হয়নি । 
কিন্তু, তারপর গ্রামাণ্ডলে শ্রেণীচেতনার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, ধন’ কৃষকের 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভেষজাশঞ্পে বহুজাতিক প্রাতষ্ঠানগুলর শোষণের 
স্বরূপোদৃঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে, ক্ষতিকর উধধ সম্পর্কে জ্ঞানবাদ্ধর সঙ্গে এবং 
সর্বোপার এই ক্রমবর্ধমান চৈতনোর সঙ্গে সঙ্গে জনস্থান্ছা বিষয়টি যে মূলত 
জ'ীবাণুবিদ্যার বিষয় নয়, এটি মূলত সামাজিক পাঁরবেশগত সমস্যা-_ আজ 
এইভাবে জনস্বাচ্ছা সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় নগীত সম্পর্কে বহু মৌঁলক সমালোচনা 
উঠেছে” এবং স্বাস্থোর দাবি সম্পর্কে স্থাচ্ছাকর্মণী ও জনগণ ক্রমশ সচেতন । 
এক আঁভঙ্জাতসবলভ স্বাচ্ানশীত, অপুদ্টিকর খাদ্যনশীত ইত্যাঁদর ‘বিবৃদ্ধে 
শুধু মানবতাবাদী প্রাতবাদ নয়, রাজনশীতক প্রাতবাদও বাড়ছে । 
আজ প্রকৃতপক্ষে পাঁরবার পাঁরকষ্পনার [বিষয়টি রাষ্ট্রীয় স্থান্থযানণীততে 
সবাগ্রগণারূপে বিবেচিত হচ্ছে । এ এমন এক রাস্ট্রকাঠামো যা জনগণের 
সমস্যা বিবেচনার পাঁরবর্ভে জনগণকেই সমস্যারূপে বিবেচিত করে । মৌলিক, 
্বাস্থ্যোন্সীত, পুষ্টিকর খাদা, পারবেশ ও বাসস্থানের উন্নাতি, কর্মসংস্থান, 
জনসংস্কাতির বিকাশ-_এইগ্ীল ব্যতীত জনসংখ্যানয়ন্্ণ পাঁরকক্পনার 
সর্বাপেক্ষা ব্যর্থতারুপে বিবেচিত হতে বাধ্য । 

অনুরূপ, বাসস্থানের সমস্যা আজ রাজনশীতর জগতে এক মৃত প্রশ্ন হয়ে 
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উঠেছে । এর পশ্চাতেও কাজ করছে সমাজের ক্রমবর্ধমান মার্জনালাইজেশন- 
এর প্রক্রিয়াটি । শহরগৃচির জনসংখ্যা-স্কীতির মাতা আজ '্বগৃণ দাড়িয়েছে ॥ 
সমন্ত পথবী জুড়ে যখন মহানগরপ্ীল আজ তাদের মেদ বর্জন করেছে 
তখন ভারতে বোম্বাই, বাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, কলকাতা প্রভাত নগরগৃলি 
এক অসহনপয় বৃদ্ধির সম্স্বখশীন । গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র কৃষকের pauperization, 
ভুমহণন মন্গুরের বেকার শহরের পথে জনপ্রোতকে এক 'নিরবাচ্ছন্ন 
মাছিলে পাঁরণত করেছে ॥ শহরের প্রান্তিক কাজগ্বল--যথা রেস্টুরেন্ট 
কর্মচারশ, ঘরের 'ঝি-গার, আবর্জনা কুড়ানোর কাজ, উন্নয়ন প্রকল্পের 
মজুর, ছোট ছোট 1শহপগ্থীলর শ্রমিক - এরাই সম্পন্ন করে ॥ এদের, 
অবস্থান প্রত্যন্তে__কিন্তু নগরের অর্থনশীতর পক্ষে এরা হল এক 
vital sector | িপরশীতে শহরগৃলির বাসকাঠামো পুরাতন ধরনের 
এঁলটিপ্ট । ফলত বাসম্থান সমস্যা থাকছে এবং বলপূর্বক বন্তি উচ্ছেদের 
প্রাক্িয়াও অব্যাহত থাকবে । একই সঙ্গে অব্যাহত থাকবে বাসস্থানের জন্য 
সাধারণ মানুষের সংগ্রাম । এই '্বাবিধ প্রাক্রয়ারই দুটি দিক্‌ হল, একদিকে 
ভারত সরকারের 'ভবদবরে নিরোধক' আইন অন্যদিকে বোম্বাই হাইকোর্টে 
জাস্টিস্‌ লেন্টিনের এতিহাসিক রায় । এই দ্বটিরই পেছনে রাজনীতিক 
মবান্ত ক্রিয়ারত ॥ প্রথমটিতে বভ্তশালনদের বাসস্থান থেকে “অবাছ্ছিত'দের, 
সারয়ে দেওয়ার আদেশ, যার বলে বাস করার মৌলিক আঁধকার প্রহসনে 
পাঁরণত হয় ; তার স্থায়ী ঠিকানা নেই, এই অপরাধে একজন নাগাঁরক 
কারাবুদ্ধ হতে পারেন ; অন্যদিকে সংশ্রিন্ট, চন্তান্তিত গণসংগঠনগ্ীল 
হাইকোটে জনসাধারণের গৃহ অধিকারের সংগ্রামকে নিয়ে গেছে, যার ফলে 
গবচারক লেন্টিন রায় দেন, [বিকল্প বাসস্থান ীনর্মাণ না করা পর্যন্ত বান্তিভাঙা 
বেআইনশী ॥ বাসস্থানের 'নদার্ণ অভাব, যা বর্তমান রূপে সম্পূর্ণ পু'ীজবাদ 
সৃষ্ট, শহরগুলির রাজনীতিতে এক নতুন স্থায়ী উপাদান সৃষ্ট করেছে 
বাউগ্লে ঠ্যাঙাড়ে ভাড়াখাটাকর্ণীর দল ।৯ মনে রাখতে হবে, সারা দেশে 
সম্ভবত & কোটি মানৃষ বাসহশীন হয়ে অচ্হায়া পাঁরবেশে বাস করে, যা 
ভারতাঁয় নাগাঁরক জনসংখ্যা অর্থাৎ ১৪ কোটি মানুষের চাঁল্রশ শতাংশ ॥ 
কলকাতায় ৩০ লক্ষ, বোস্বাইয়ে ৪০ লক্ষ, দিল্লীতে ২৫ লঙ্ষ-_অর্থাৎ 
৯ কোটি শুধু তিনটি শহরে ! এরা হল রাজনশীতিক আণ্টালক কর্তৃত্বের 
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€ দাদা ) অসহায় শিকার ॥ তাদের অনুমাত ভিন্ন এইসব অসহায় মানুষদের 
শহরের একটি অণ্চলে অস্হায়শ একটি চালা নির্মাণও শল্ত । বাসস্হান, 
আইন, গণতান্তিক অধিকার ও রাজনশীতি__এইভাবে সম্পূর্ণ বিষয়টিতে 
পরস্পরকে জাঁড়য়ে আছে ॥ 

বাসস্হান প্রশ্নটির আরও একটি দিক লক্ষ করা যেতে পারে । আমরা 
জান. এ্রীতহাসকভাবে বাসের প্রশ্নটি কর্মসংদ্হানের সঙ্গে যুক্ত ; অর্থাৎ 
যানবাহন, সমষ্টিগত শিক্ষাসংস্কাত ইত্যাদি বাসস্থানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে । 
রাষ্থীয় উন্নয়ননপাত এক একটি প্রকল্পে শত সহস্র বাসস্থান ধ্বংস করছে, 
এবং সম্ভবত এমন বিকল্প ব্যবস্থা করছে যেখানে ভূমিচযুত জনসাধারণের 
কর্মসংস্থান, শিক্ষা ইত্যাদি বিপন্ন ॥ কোয়েল-কারো বাধ প্রকল্পের কথা 
প্রথমেই মনে আসে, যাকে কেন্দ্র করে অসন্তোয ও বিতর্কের শেষ নেই । 
পূর্ব কলকাতার প্রান্ত দিয়ে শহর বিস্তার প্রস্তাব সম্পর্কেও একই 
আপান্ত ।১ সংক্ষেপে এইটুকুই বলা যার, রাজনশীত আজ এই সকল সমস্যার 
দরুন আরও সামাজিক হয়ে উঠছে বা উঠতে বাধা হচ্ছে । 

শেষ একটি উদাহরণ নেওয়া যাকৃ-_রাজনশীতিতে নার অধিকারের 
প্রশ্নাট । রীতহাঁসকভাবে পশ্চিমে নারী আঁধকারের প্রশ্নটি আবিভূ্ত 
হয়েছে সাগন্ততান্রিক সমাজের পতনের সঙ্গে ও বৃঞ্জোআ সমাজের অগ্রগতর 
সঙ্গে । নারণীর কর্মসংস্থান, ভোটাধিকার, বিবাহবিচ্ছেদের আঁধকার, 
সম্পান্তর আধকার, শিক্ষায় সমাধকার ইত্যাদি বিষয়গুলি বৃর্জোআ 
[বিকাশের সঙ্গে এসেছে, যাঁদও শ্রমজশবশ নারণ ও পুরুষের যৌথ আন্দোলন, 
বাভন্ন নারী সাঁমাত ও অন্যানা গণতাল্িক আন্দোলন ব্যতীত এই 
অধিকার আঁঞ্জত হয়ান। তবু, পশ্চিমে আজ নারী সমস্যা অনাতম প্রধান 
সামাজিক *ইস্থা' । 

ভারতে নারণশোধণ পশ্চিমের পুশীজবাদশ সমাজ অপেক্ষা অনেক তাঁর । 
জাতাঁনপপড়ন ও ধর্মীয় নিপণড়নের অঙ্গ হল নারপানপণড়ন ॥ ধনতন্ত সৃষ্ট 
সমাজের ব্যাপক অংশের দারিদ্রাকরণ ও প্রান্তগকরণ এই নার লিপাঁড়নকে 
বাঁড়য়ে তুলেছে । বেকার, গৃহউচ্ছেদ, একাধিক শিশু উৎপাদনের আর্থক 
প্রয়োজন ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নার' শ্রমিকদের অসম ও অসংগঠিত 
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অবস্থা । খান, পাথর কাটার শিল্প, নির্াণাশল্প, বাগিচাশিল্প 
ইত্যাদিতে শুধু আর্থনশীতক নিপীঁড়নই নারা শ্রমিকদের উপর চলে 
না, তার সঙ্গে যুক্ত হয় সামাজিক ও যৌন অত্যাচার । সমকাজে সমমন্ত্রার 
এখনও শৃধ্ সংবিধানে লিপিবদ্ধ আদর্শ । মধ্যবিস্তের ম্ল্যবোধক্ষয় ও 
ভোগবাদ বধূ নর্যাতনকে সারা দেশে বা'ড়য়েছে এবং তার সঙ্গে যৃক্ত হয়েছে 
এই মার্জনালাইজেশন সৃষ্ট এক ধর্মীয় ও কুসংস্কারের পুনবুানের পাঁরবেশ ॥ 
ফলে সতাঁদাহ, সতাপুদ্রা সাধারণ গ্রামবাসীর সমর্থন পাচ্ছে । এতদিন 
পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনে ও পরবর্তী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নার’ সমস্যা: 
বিশেষ একটি সমস্যারূপে বিবেচিত হয়নি । কিন্তু, এখন িভিন্ন ধরনের 
নারণী সাঁমাত, গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ ইত্যাদি বিষয়টিকে সরব করে তুলেছে ॥ 
এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই যে দেশের সাধারণ নারণী সমাজের ম্বান্তির জন্য 
তীব্ল আকাঙ্ক্ষা শাসকনেৱ্রীর সামনে এক স্থায়ী ভোটব্যাংক রূপে আঁবভূত 
হয়োছল । এবং যেখানেই অনা কোন রাজনশীতক দল এক প্রগাঁতশশল 
মূলাবোধের ধারক রূপে প্রাতভাত হয়েছে, সেখানে নারণীরাই সেই দলের 
রাজনশীতক নির্বাচনশ সভায় ভিড় করেছে, ভোট দিয়েছে সোৎসাহে ॥ 
কর্ণাটক, অক্ত- এই উভয় রাজ্য থেকেই এই বৈশিণ্ট্যটি নজরে পড়ে ॥ 
নারশশোষণের তীন্রতাই নারশী অধিকারকে ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গ করে 
তুলেছে । জনসংখ্যায় পৃর্য-স্রীর ভারসাম্য পুরুষের দিকে ঝুঁকছে + 
৯৯০১-এ প্রাত ১০০০ পুন্থষ-এ নারসংখ্ণা ছিল ৯৭২ ; ১৯৮১ তে এই 
সংখ্যা কমে ধাঁড়র়েছে ৯৩৫ ॥ শিশু মৃত্যুর হার আজ পুৰুষের ক্ষেতে প্রতি 
১০০০-এ ১২০ ; নারশর ক্ষেত্রে ৯৩১। অথচ, ভারতে সমগ্র কৃষিশ্রমের 
৫০% এর যোগানদার নারীরাই ॥ গ্রাম শহর-_সর্ধত bride price and 
০৬5 আছে ও আর্থনীতিক নিরাপত্তা ভিন্ন তা থাকবেও। ১৯৮১. 
সালে মোট নিরক্ষর পুরুষ ১৮ কোটি ; নিরক্ষর নারণ ২৪ কোটি । সাক্ষর 
পুরুষ ৯৬ কোটি ; সাক্ষর নারী ৭ কোটি । আধুনিক প্রযৃক্তিবিদ্যা কর্মসংস্থান 
বিনষ্ট করছে প্রথম নারীদের ক্ষেতে । বোস্বাইয়ে ৯৯২১-এ স্ৃতাশিল্পে 
নারীশ্রমিক সংখ্যা ছিল ৩২,৯০০ । ১৯৫১-এ ১৭,৯০০ । আজ মাত 
৮,০০০, যা সমগ্র শ্রমিকদের মাত্র ২% 1১ 


>. এই সন তথ্যের সুত্র + 10558 প্রকাশিত অশোক নিত্রের রচনাগুলি, 1979. আরও জট) 
Vimal Ranadive, "Women Workers of India,’ Calcutta, 1976. 
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এইভাবে, নারী অধিকার ও নারণ মর্যাদার প্রশ্নটি আজ ভারতের 
রাজনীতিতে গণতন্ত্রকরণের অঙ্গভূত হয়ে গেছে। এবং এই ধরনের 
ইস্থাগ্বালকে আজ অনেকে আঁভাঁহত করেছেন ‘রাজনীতির নতুন বিষয়াবলণ 
রুপে" । একথা সত্য যে, পশ্চিমের আদলে যে উদারনপীতক গণতন্ত্র ভারতে 
প্রচালত হল, তার রাজনশীতিক কাঠামোয় এই সমস্যাগৃলিকে ধরা হয়নি, 
সম্ভবত উন্ত কাঠামোয় এইগ্বাল বিবেচিত হওয়া সম্ভবপরও নয় ॥ তার কারণ 
বুক্জোআ উদারনশীতক কাঠামোর সম্পূর্ণ 5৭০৮০n-টিই সরকারণ ॥ 
সরকারণ বা বৈধ পার্টিগবলি, সরকারী পঃরকষ্পনাবদৃ, বিজ্ঞান, প্রশাসক 
এবং সরকারণী সমাজগবেষক-__তাদের জগৎটাই ভিন্ন ॥ তাদের চিন্তাভাবনা, 
সংবাদস্ত, কর্মপদ্ধীতর সঙ্গে সমাজের অধোবগ্গের বহমান চিন্তাজগতের 
সম্বন্ধ কতটুকু ? ফলে, প্রতিষ্ঠিত রাজনশীতির সঙ্গে এক বিচ্ছিন্নতা নীচের 
রাজনগীতির । উপরের রাজনপীতি থেকে ৫৮০7-০এ:দের সংখ্যা বাড়ছে, 
এমন সব গণমণ্ঠ জন্ম নিচ্ছে উপরে উল্লিখিত সমস্যাগৃিলকে কেন্দ্র করে, 
যেগুলি এই উদারনণাঁতক কাঠামোর বাহভূতি । উপরের রাজনপীকে 
বয়কট করছে বহুভাবে, বহুস্থানে সমাজের এই অধোজগত । কোথাও এই 
বয়কটের প্রকাশ প্রত্যক্ষ, রাজনগীতক ও উন্মতর্প সম্পন্ন ॥ কোথাও এই 
বয়কট ঘটছে বুর্জোআ উদ্বারনশীতিবাদকে প্রত্যাখ্যান করে প্রাক্-ধনবাদশ 
সন্তাগালকে জা?হর করার মাধ্যমে । কেউ আখ্যা দিয়েছেন একে parallel 
Politics নামে ॥ কেউ বলেছেন society has boycotted politics | 
কেউ বলেছেন এটি মতাদর্শহশীনতা বা deideologization-এর যুগ । 


পঁয়তিশ 





প্রশ্ন হল, এই প্যারালাল পালিটিক্সের ধারণাটি কতদূর সঙ্গত ? 
“অধোবর্গের স্বতন্ম রাজনশীতি' এই বন্তব্য কতদূর এক সামাজিক বাল্তবতা ? 
সরকারণী রাজনশতিকে সমাজ বয়কট করেছে__এই ধারণাকে যোন্তিকতা 
আঁতক্রম করে কতদূর প্রসা'রত করা যায়ঃ সরকার রাজনশাত যদ 
সামাজিক সমস্যাবলা হৃদয়ঙ্গমে অসমর্থ হয়ে থাকে, পাঁরবেশমূলক রাজনীতি 
বা ecological Politics-ই বা কতদূর সেই সমস্যাবলপকে তাদের 
সার্বকতায় উপলন্ধিতে সমর্থ ? 

এই হল আমাদের আলোচনার শেষাংশ ॥ একথা সত্য যে সমাজের 
ক্রমবর্ধনান মার্জনালাইজেশন-এর সামনে চাল্লশ/পণ্ডাশের দশকে প্রাতণ্ঠিত 
উদারনণীতক সংসদশয় শাসনকাঠামোকে ক্রমশই অবান্তর বা irrelevant 
মনে হয় । কিন্তু যে ‘সমান্তরাল রাজনশতি'র ধারণার কথা বলা হচ্ছে, সেই 
“সমান্তরাল রাজনশীত'র ধারণাও তো শদ্রধ উপরে উত্ত দারিদ্যাকরণ ও 
পরান্তীকরণের বাণ্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত, সামাগ্রিক সামাজিক বাষ্তবতার উপর 
লয়। সমাজের প্রান্তীকরণ শষ একটি প্রকাশ বা manifestation, মূল 
হল পুণীজবাদণী বিকাশ যা এই প্রাগ্ডীকরণ ঘটাচ্ছে । পুশীজবাদশ অর্থনপতি 
ও রাজনীতির সামগ্রিক প্রাধানা না থাকলে, এই রাজনীতিক ও রাষ্্রকাঠামোর 
আন্তিত্বই অসম্ভব হত ॥ জনগণের মোটের ওপর সম্মত না থাকলে এই 
রাজনপীত টিকতে পারত লা । 

সামাজিক  সম্পর্কশ্বলির নৈরবন্্রীকরণ বা ফর্মালাইজেশন ঘটে 
রাজনসাঁততে । সামাজিক ছবন্বগৃিলর আন্ুদ্ঠানক রূপ ফর্মযালাইজ্‌ড্‌ 
রাজনীতি । এক্ষেত্রে অন্তবন্তু ও রুপের মাঝে দ্বন্দ থাকবেই । থাকবে 
বিচ্ছিন্নতা । কিন্তু সেটিই সব নয় । দ্বন্দের অপর একটি দিক্‌ হল এই 
দুয়ের মাঝে একটি এঁক্য_ এক sঃructural Unity | সমাজে দুটি রাজনগীতি 
আছে-__এই রকম ধারণা শুধু বিচ্ছিন্নতা বা 51£-কেই দেখছে, কাকে 
দেখছে না ॥ এক বহুত্ববিশিষ্ট প্রাকৃ-ধনতান্তিক সামাজিক 'ভান্তর উপর 
ধনতন্মের বিকাশের যে সামাজিক বাশ্তবতা, এবং এই সম্পূর্ণ বাস্তবতার ওপর 
দাড়িয়ে আছে যে সামাগ্রক রাজনসীতি, তার গ্রর্বত্বকে কম করে দেখছে ) 
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বান্তব শ্রেণীকাঠামোয় আধিপত্যের চিত্রটি যেমন, সেই রকমই প্রাতভাত হচ্ছে 
রাজনশীতর আনুষ্ঠানিক রূপে । স্মরণ রাখা দরকার, শ্রেণীকাঠামো, ক্ষমতার 
কাঠামো এবং রাজনশীতক কাঠামো বহুন্তরসম্পন্ন ঠিকই-_কিন্ এই 
structured relationships"গলকে মিলিয়ে এক সামাগ্রকতা দিয়েই 
বাস্তবতা তৈরী । তা monolitbi- নয়, কিন্ত তা wh০]-ই ॥ 

এই সত্যটি না বৃঝলে শাসকশ্রেণীর রাজনসীতিক ভাত্তকে অবথা দুর্বল 
মনে হবে । মনে হবে কেবল 55878772911560 অংশগৃলির সক্রিয় হস্ডক্ষেপকে 
অবলম্বন করে আমূল রাজনশীতিক-সামাজিক পাঁরবর্তন আনা সম্ভবপর । 
সমাজের যুধ্যমান প্রধান শ্রেণীগুলর ভূমিকাকে মনে হবে নগণ্য । রাণ্টু- 
ক্ষমতাকে নগণা বিবেচনা করে এক অলশীক ক্ষমতা পদ্ধতি বা mode of 
৮০৩ সন্ধানে বান্ত হতে হবে । ০5০৫৩ ০৫ 7০%/৩.-এর প্রকাশ প্রাতিষ্ঠাণনক 
রূপে, এবং তার চরম রূপে যে রাষ্ট্র, এই সাধারণ সত্যটি দিগ.ভপ্ট হবে । 

কথাগৃণল মনে রাখা প্রয়োজন, তার কারণ সমাজের দারিদ্রাকরণ ও 
প্রান্তখকরণ এমন একটি বিষয় যা নিয়ে শাসককুল চান্তত, রাণ্টুও এর 
প্রাতিবোধে ও আচ্ছাদনে সক্রিয় । কেন্ত্র ও রাজ্যে রাজ্যে পরিবেশ দপ্তর 
তৈরগ হয়েছে ॥। গঙ্গা পরিষ্কার হচ্ছে । ইউনিঅন কার্বাইডের বিরুদ্ধে 
মামলা চলছে ॥। “অন্ত্যোদয়'-এর রণকোঁশল অনুসৃত হচ্ছে । সমাজসেবা 
প্রাতষ্ঠানগ্ীলকে পারকল্পনা রূপায়নের অংশশদার করা হচ্ছে । মারর্জানালাই- 
জেশন থেকে উঠে আসা সকল রাজনীতিক ইস্থাগ্ীলকে incorporate করে 
নিচ্ছে বৃঞ্জোআা গণতন্ত্র ॥ ঠিক যেভাবে শ্রামিক-কৃষকের প্রচলিত সংগ্রামের 
বর্শামুখকে ধারহণন করায় রাষ্ট্র অতান্ত সচেতন ও বেশ সফল, সেই রকম 
এই নতুন বয়গল নিয়ে সামাজিক সরবতাকেও বার্থ করতে জানে রাণ্টর । 
কাজেই, ॥ew 9০116০-এর বৃর্জোআ রাজনশীতর অপ্তভুত হতে আর 
কত দন? 

“অধোবর্গের স্বতন্ত্র রাজনপতি' তত্বায়নের অনা দিও আছে । সমাজের 
অধোবর্গ অবশাই সংগ্রাম করে চলেছে, কোথাও সংগঠিত রূপে, কোথাও 
অসংগাঠত, আদিম রূপে । এই সংগ্রাসগ্থাল হয় ব্যাপক ও সংগঠিত আকার 
ধারণ করে সমাজের গাঁত পাঁরবার্ভত করেছে এক প্রগতিশীল দিকে, না হয় 
অসংগঠিভ রূপগলি ব্যর্থ হয়েছে, অথবা এ আদম, অসংগাঁঠত র্পগৃূলিকে 
ব্যবহার করে সমাজের উচ্চবর্গ প্রাতাক্িয়াশশীল শত্তিগৃলি নিজস্ব স্বাথ সিদ্ধ 
করেছে । '৪৭-এ বঙ্গ [বিভাগের সমগ্র ইতিহাসটিই এই শ্বিতীয় বিকল্পের 
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ব্বলন্ত উদাহরণ ॥ ীবদ্যতের ক্ষেত্রে বেমন কোন বন্তুই চরম conductor 
বা চরম insu]at০r নয়, তেমনই উচ্চবর্গ ও অধোবর্গের স্বতন্ত্র জগংগৃলিও 
insulated নয় চরম অর্থে । অধোবর্গের রাজনশীতর ভাগ্য নির্ধারিত 
হচ্ছে অন্যান্য রাজন'ীতগৃলি 1দয়েও-_অর্থাৎ সমাজের সমগ্র রাজনীতি 
দিয়ে । এইভাবে দেখলে বোঝা যাবে, ভারতবর্ষের রাজনপীতর কোন 
পপুলিস্ট্‌ ৮55 খুজে লাভ নেই, তার পাঁরণাত হল খেশজার উন্দেশাকে 
বার্থ করা । দরকার রাজনণীতর সামাজিক অন্তরবন্তুকে বৈজ্ঞানিকভাৰে, 
সামাগ্রকভাবে খোজা । আীতহাসক দ্ন্বগৃণীলকে দ্বান্দ্বিকভাবে ধরা__সময় 
ও স্থানের আয়তনে ॥ 

ভারতবর্ষের রাজনশীতর সামাজিক ভিত্তির অনুসন্ধান করতে গিয়ে এ 
কথা যেমন সত্য যে সমাজের সমগ্র রাজনীতির রূপটি অনুসন্ধান করা দরকার, 
ও বিচ্ছিন্রভাবে এই রাজনশীতির পপুলিষ্ট্‌ 6955 খু'জে লাভ নেই ; অন্যদিকে 
এ কথাও কিয়দংশে সত্য যে শাসকশ্রেণীর রাজন'ীঁতির এক জনাপ্রয়বাদশী বা 
পপুলিস্ট্‌; ভাত আছে ও সেটির স্বর্পোদৃঘাটন প্রয়োজন । এর শুনব অবশ্যই 
সেই বৈশিণ্ট্যটি থেকে, যার কথা বারংবার এই লেখায় বলা হয়েছে_ 
শাসকশ্রেণীর 5০0০7)-এর পাঁলটিকস্‌ । 

পপুলিজম্‌ সমাজের আর্থনতিক বাস্তবতার প্রতিফলন নয়, অথবা 
আর্থ-সামাজিক বাজ্তবতার অঙ্গাভূত নয়, পপূলিজম্‌ হল মূলত মতাদর্শগত 
বাস্তবতার প্রাতফলন অথবা তার অঙ্গ । কাজেই পপুলিজমের মতাদর্শগত 
তাৎপর্য নিয়ে এখানে বিশদ কিছু বিশ্লেষণের সুযোগ নেই । 
শৃধ্ব এইটুকু বলা দরকার, শাসকশ্রেণীর এই যে 95০701০0 বা বিরোধী 
বিযয়গুলিকে অঙ্গীভূত করা বা আত্মসাৎ করার রাজন'ীতি, তার তাগিদ বা 
বাধ্যতা শৃধ্ব অর্থনতি-উদ্ভূত নয়, তার তাগিদ মতাদর্শগত বাধ্যতা বা 
compulsion থেকে ॥ 

দর্ঘকালশন গণসংগ্রাম, বিশেষত জাতীয় আন্দোলনের এীতহ) এক 
গভীর গণতান্থিক এতিহ্য স্থদ্টি করেছে, যা বহু গণউপাদান দ্বারা সমৃদ্ধ । 
এমনকি জাতীয় আন্দোলনের সাধারণ প্রোতটিতেও ছিল এবংবিধ 
জনসাধারণের গণতাল্তিক  উপাদান-সংবলিত এ্রীতহা । এমন একটি 
সমাজ, যেখানে প্রাক্ধনতান্মিক কাঠামোটি এখনও শাক্তশালশী হওয়ার 
দন্থুন, শ্রেণী পৃথকণীকরণ। তাঁৱ হয়ে ওহঠনি-__ সেইরকম একটি সমাজে এই 
গণতাম্রক উপাদান-সংবলিত এতিহা এক শ্াল্তশালশী মতাদর্শগত প্রক্রিয়া 
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রুপে কাজ করে। ফলে দেশের আধিপত্যশালী রাজনশীতর পক্ষে এই 
এঁতহ্যকে উপেক্ষা করা শস্ত । বরং, এক উদ্বারনপীতক শাসনকাঠামোর 
প্রবর্তন শাসককুলকে বাধ্য করেছে এই গণতান্ত্রিক উপাদানগৃলিকে স্বশকার 
করতে, যার ফলে আজ শাসকশ্রেণীর রাজনশীতর মধ্যেই পাওয়া যাবে, 
একজন সমাজতত্বীবদ্‌ যাকে আখ্যায়ত করেছেন popular democratic 
interpellations রূপে | রাজনশীতিক মতাদর্শের এই জগৎটি হল একটি 
আ-শ্রেণণী (597-51555) জগৎ, যেখানে সামাজিক শ্রেণীগৃলর মানসিকতা 
ও চৈতন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রাতদ্ধান্িতারত ॥ এবং এই প্রাতদ্বন্িতার ক্ষেত্র 
রূপে কাজ করছে পূর্বের €রখে-যাওয়া বিভিন্ন প্রীতহাসিক-সাংস্কাতক-মানাসক 
উপাদান। ফলে, ভারতবর্ষের রাজনশীতিতে এই উপাদানগ্ল অত্যন্ত 
সাকুয়-__এবং এই বৈশিণ্ট্যই জন্ম দিচ্ছে এক পপুলিস্ট্‌ পালটিকস্-এর, যার 
সুযোগ শাসকবর্গ পূর্ণমাতায় গ্রহণ করতে উদ্যত ॥ সম্ভবত, একটি শতবর্ষস্থায়ী 
রাজনপীতক প্রতিষ্ঠানের দণর্থায়ুর অন্যতম প্রধান মতাদর্শগত-রাজনশীতিক 
কারণ হল এই । 
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এ কথা মনে হওয়া সঙ্গত যে, ভারতে বৃর্জোআ উদারবাদ' গণতল্তের 
বিষয়টিকে আলোচ্য লেখাতে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এইরকম 
এক ধারণা সমগ্র আলোচনাটির 'ভিত্তিরূপে কাজ করেছে যে, এই 
উদ্দারনীতিক কাঠামোটি 1চর্থায়শ ও সকল সামাজিক চ্যালেঞ্জকে পরাভূত 
করতে সমর্থ । এইরকম ধারণা পৌছে দেওয়ার ইচ্ছা লেখাটিতে আদৌ 
নেই । একটি নার্দ'্ট কাল ও পাঁরাস্থিতিতে সমাজ ও রাজনপীতর 
আন্তঃসম্পর্ক [কিরকম রূপ পাঁরগ্রহ করছে, তার প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশ কি 
প্রকার, সেইদিকে আলোকপাত করতে গিয়ে বৃর্জোআ উদারবাদদ গণতন্রের 
বাস্তবতার দিকে মনোনিবেশ করতে হয়েছে । এ কথা সত্য, যে যতটা 
ভন্ুর বলে তাকে বিবেচনা করা হয়, এই রাজনশীতি ও কাঠামো ততটা ভঙ্গুর 
নয়। প্রত্যক্ষ চ্যালেজকে নিষ্ঠুর হাতে দমন করে এই কাঠামোকে [জিইয়ে 
রাখা হয়েছে । কিন্তু, তারও কালগত সামাবন্ধতা প্রকাশ পেতে পারে 
চারটি পারিস্ছিততে : হয়, প্রাকৃ-পু'ীজবাদশ উপাদানগীলর বাহ“সাহাযে) 
এমন এক অস্থার্থান ঘটল যে বর্তমান কাঠামোটি লুপ্ত হল ; দ্বিতীয়ত, 
জাতিসত্তাগলির বৈরণীভাব ধনতন্বের অসম বিকাশের ফলে এত তাঁত হয়ে 
উঠল যে বুর্জোআ উদারবাদশ কাঠামোয় বাধা জাতয় একা চূর্ণবিচুখ হয়ে 
গেল ; একচেটিয়া পুাজর বিকাশের স্বার্থে সামাজিক বদ্ধ ও সংগ্রামগুলকে 
তীব্রভাবে দমনের প্রক্রিয়ায় পুীক্বাদশ উদারতার অবসান ঘটল ; শেষত, 
শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য অধোবর্গের আন্দোলন ও যৌথ উত্থানের প্রত্যক্ষ 
পাঁরণাম বা প্রভাবে আরও উন্নততর এক গণতন্তের আ'বিভণব ঘটল এবং 
সামাজিক অসাম্য ও আনুষ্ঠানিক সাযোর বৈপরণীতা ঘুচল । 

এর কোন্‌ পথে ভারতীয় রাজনপাঁত যাবে, তা নিভ'র করবে একাধিক 
কারণ ও সম্পর্কের বিকাশের উপর । এ নিয়ে এখনই কিছু বলা শক্ত । 

উপরে উল্লিখত যে দ্বন্দ্বগবলির কথা বলা হয়েছে, সেগুলি হল 
পারস্থিতিগত বদ্ধ এবং সম্ভাব্য পর্থিতিগত বিকাশের রাষ্তা । কিনতু, 
এ ব্যতীত উদ্দারনশীতিক রাস্টরবাবস্থার অভ্যন্তরেই কাঠামোগত দ্বন্দ্ব রয়েছে, 
যেগুলিকে দাখঁদন ধরে এক পশ্চিমী সংসদায় ধাঁচের শাসনকাঠামো দিয়ে: 
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সামলে রাখা দ্বরুহ ॥ একথা পূর্বেই বলা হয়েছে, যে বহুত্বাবশিষ্ট সমাজে 
আর্থিক আধিপত্য বজায় রাখতে গিয়ে সর্বভারতীয় একচেটিয়া বুর্জোআ, 
শ্রেণীকে ক্রমাগত রাজনশীতক আপস করতে হয়। সংবিধানগত সংসদীয় 
ও সুন্তরাপ্ট্রীয় কাঠামো এই আপসেরই হাতিয়ার ॥ বহু প্রকারের আর্থ- 
সামাজক শান্তিগলির সঙ্গে এক আপন বা ছাড়াভান্তিক সম্পর্ক বজায় রাখতে 
গিয়ে রাষ্ট্রযন্তটিকে ক্লনাগতই নরম হতে হয়-__যার ফলে জনগণের উপর, 
দমননিপণীড়নম্লক চরিত্রের বিপরসত দিকৃটি হয়ে দীড়ায় এক নরম. আপস- 
মূলক দিক্‌ । বিভিন্ন খাতে বিশাল পরিমাণ অর্থ 55805 দিতে হয়. যা 
বাধক হিসাবে মোট রাষ্থীর পু'জ গঠনের আধিক। কেল্তু ও রাজ্য 
সরকারগ্লিকে 55145 দিতে হয় ॥ রাজ্য বিদ্বাৎ পর্ষধ, রাষ্ট্রীয় সেচপ্রকল্প 
ও রাজ্য পাঁরবহণ কর্পোরেশনগৃলর মোট ক্ষতি ৯৯৮১-৮২ সালে ১২৫০. 
কোটি টাকা । এক [বিশাল আমলা সামরিক বাহিনগ পুধতে হয়, যাদের 
আয় ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৮০-৮১ তে সাতগৃণ বৃদ্ধি পেয়েছে । বাণিজ্যিক 
ব্যাংকগুির কাছে নেয় ঝণ বা বাকা পড়ে আছে ১০০০ কোটি টাকা 
(১৯৮২ সালে ) ; ৯৯৭৯-এ প্রাথমিক কৃখি খণ সাঁমাতগৃলির কাছে পাওনা 
৯০০ কোটি টাকা । বৃহদায়তন বুগ্র শিল্পের কাছে ব্যাংক খখণ ১৫০০ 
কোটি টাকা ॥ বিধানসভা ও লোকসভার মাননীয় সদস্যদের জন্য খরচ 
শত শত কোটি কোটি টাকা । কাজ বিচারে একাধিক মাথাভারণী সংগঠন 
পুতে হয় । এক বছরে এক আসানসোল রাণণগঞ্জ কয়লা অণ্টল থেকে 
৩০ কোট টাকার মত কয়লা লুঠ হয় ।৯ 


এগুলি কিসের নিদর্শন ? রাস্ট্রকে সকল সরব শান্তগুলিকেই হাতে 
রাখতে হবে ॥ সর্বত্র কিছু ছাড় দিতে হবে, যাকে অনেকে আখ্যা দিয়েছেন 
network of patronage and subsidies নামে | কন সুবিধা, স্বজন- 
পোষণ, ছাড়, ভারসাম্য ইত্যাদির এক ব্যাপক ব্যবস্থা বজায় রাখতে গয়ে 
দুনপাত, চাপস্থষ্টকারণ উপদল ইত্যাদি এত মাতাহশীন হয়ে উঠে, যে রাষ্ট্রীয় 
নিয়ল্লণই শিথিল হয়ে পড়ে, অর্থাৎ বৃর্জোআা রাজনীতিক আধিপতে/রই মূলে 
আঘাত পড়ে । আরও মোলিক দ্বন্দ্ব হল, যে বিশাল অর্থ অপচয় হয়, 
তাতে সামাগ্রকভাবে একচেটিয়া বৃর্জোআর পৃ”জ গঠনের পথে এক বাধাস্ৃষ্টি 
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হয় । পরিকল্পনা হয়ে দাড়ায় এইসব উপদলশয় শান্তগৃলি কাছে ছিনতাই 
হওয়া বন্দী ॥ 

এর সমাধান এক উদারনশীতক বৃর্জোআ রাষ্ত্রকাঠামো কিভাবে করবে ? 
বুস্বাবাশক্ট সমাজ ও দীর্ঘ উদারনপীতক জাতশয়তাবাদশ এতহ্য এবং 
গণ-সংগ্রামের ধারা-_এই সবের ফলে এক সংহত এককোল্দিক রাপ্টপাতিস্চক 
শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন দবর্হ । ব্যান্ত-গাঁরমা দিয়ে এক “জাতায় পাঁরবেশ” সৃষ্টি 
করেও সেই পথে যাওয়া যায়নি ॥ অথচ, এই network of patronage, 
corruption and subsidiese ফেটে পড়ার মৃখে ॥ 

ভারতের রাষ্রকাঠামো এই ভয়ানক দ্বন্দের আজ সন্মূখীন । 


উপসংহারের পাঁরৰতে‘ : নিৰ্দিষ্ট একটি সামাঁজক 'ভাত্তর উপর 
ধ্রাঁড়য়ে রাজনপাত__রাজনণীতিক কাঠামো এবং বাবন্থা--ঠিক কি রূপ 
নিচ্ছে, তাকে 'নার্দিষ্টভাবে হিসাব করে বলে দেওয়া সম্ভবপর নয়, আমরা 
এই হীঙ্গত উপরের আলোচনায় করতে চেয়েছি । আমরা শুধু সামাঁজক 
প্রক্রিয়াগ্থীলকে নীর্দক্ট করতে পারি, তাদের নার্দষ্ট রাজনীতিক সারবন্কুর 
দিকে দৃষ্টিপাত করতে পার, যাকে অনেকে আখ্যা দিয়েছেন specificity 
of the political বলে ॥ কিন্তু সামাজিক অনিশ্চয়তা বা 50cial in" 
determinacy-কৈ উপেক্ষা করতে পার না । আমাদের পক্ষে আলমন্ড্‌ 
অথবা পাওয়েল-এর ধাঁচে ভারতের রাজন'ীাঁতকে একটি ব্যবস্থার্পে বিমূ্তর্পে 
চিন্তা করা শক্ত, যেখানে এীতহাসক মাতাগৃলি বিচারের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত । 
অন্যাঁদকে শৃধ্ব রাজনশীতির কাঠামোর উপরও আমরা আঁতারন্ত গৃর্বত্ব দিতে 
পার না, যেখানে রাজনপীতির ননার্দষ্টতাকে অনুসন্ধান করতে গয়ে সামাজিক 
সম্পর্কগূলি গোঁণ হয়ে ওঠে এবং উৎপাদন পন্ধাতর প্রাসাঙ্গকতাই চোখের 
সামনে থেকে সরে যার ॥ 

Specificity of the political-এ প্রবৃত্ত হতে গয়ে রাশ্টের নারদিষ্টতার 
প্রশ্নও আসে । কিন্ত, এ প্রসঙ্গেও অত্যান্ত ও অত্যধিক গৃব্বত্ব আরোপের 
বিষয় সতর্ক থাকতে হবে ॥ একটি উদাহরণ দিতে পাঁর ॥ পাকিস্তান 
সম্পর্কে কিছু ভাষ্যকার এই মন্তব্য করেছেন, যে পাকিস্তানশ রাষ্ট্র আতাবকশিত 


ববযাজিশ, 


বা আঁতমান্রায় বার্ধত__০৮০০৫০৮০1০০৭ > এর অনুকরণে ভারতীয় রাষ্ট্র 
সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য হয়েছে ॥ কিন্তু, আমরা দেখানোর চেক্টা করেছি 
রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডে বাধ্যতাগলি ক ক এবং রাষ্ট্রের বিপরীতে ও আওতার 
বাইরে রাজননীতিক ক্রিয়াকলাপের বিরাট ক্ষেত্র কিভাবে গড়ে উঠছে । 

তাই, সামাজিক ভান্তর উপরে দাড়িয়ে যেমন political 
specificitiesগ'ল বোকার ব্যাপার, তেমনই উপলান্ধর ব্যাপার 
indeterminacy" প্রাসঙ্গিকতা । এককথায় বলা বায়, আমাদের সামনে 
দাঁড়িয়ে আছে সমাজ ও রাজনশীতর আন্তঃসম্পর্কে এক আলো-আধারির চিত্র ॥ 


3, Hamza Alavi ‘The State in Post-Colonial Societies: Pakistan & 
Bangladesh.’ New Left Review, No. 74, 1972. 
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